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m¤cv`Kxq

মহামিলনের উৎসব মহামিলনের উৎসব 

	 মেঘের আদ্রতা কাটিয়ে আকাশে  এখন নীলাভ রঙ । বিকালের স�োনাঝরা র�োদ বারত্া দিচ্ছে 
শারদীয় উৎসবের। শিউলী শেফালিকার গন্ধে উৎসবমুখর পরিবেশ ।  আনন্দময়ীর আগমনে মেতে 
উঠেছে পৃথিবীল�োক। উৎসবে  সামিল আপামর মানুষ।সব উৎসবের একটি মাহাত্য রয়েছে।তা হল�ো 
একে অন্যের মধ্যে ভেদাভেদ, জাতি সত্তার ভেদাভেদ, সর্বো পরি হালফিলের ধরম্ীয় ভেদাভেদ ভুলে 
প্রাণ খুলে চলা। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে প্রাধান্য দেওয়া।আর তখনই আসে উৎসবের পূর্ণ তা।আর 
তখন যে ক�োন ধর্মকে  সামনে রেখে যে উৎসবই আসুক না কেন তা বিশ্বজনীন রূপ পাবে সহজেই। 
বাঙালি  হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাণের উৎসব দুরগ্াপূজা কিংবা  শারদ উৎসব আজকাল আর ধরম্ীয় গণ্ডিতে 
সীমাবদ্ধ নেই। শারদীয় দুর্গো ৎসব  এখন এক বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়ছে। জাতি-
ধর্ম -বর্ণ  নির্বিশ েষে বিশ্বের আপামর মানুষ এই উৎসবের  অংশিদার হয়ে বিভিন্ন কারনে। সে ব্যবসার 
নিরিখে হউক কিংবা প্যাণ্ডেল তৈরির দিনমজুরি হউক কিংবা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে হ�োক।
	 বর ্ষার বিদায় আর শীতের আগমনের এই সময় এক মন�োরম পরিবেশে আয়�োজিত শারদীয় 
উৎসব মানুষে মানুষে মহামিলনের সৃষ্টি করে।  গড়ে তুলে ঐক্যতান। বিশ্বজনীন মহামিলনের 
উৎসবের হাতধরে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয়।এই ছিল এতদঞ্চলের পরম্পরা। কিন্তু কুটিল 
রাজনীতির চক্রপাকে এখন সমাজ ঘ�োরপাক খায়। মনে না চাইলেও অনেক কিছু পরিস্থিতির চাপে 
মেনে নিতে হয়।মানুষ যে সমাজ বদ্ধ জীব সময়ে সময়ে আমরা এই বাস্তব সত্যটিকে ভুলে যাই। ন্যস্ত 
স্বার্থে  বিভাজনের বিষবাষ্পকে সাদরে গ্রহন করি।
	 এই  বাস্তব প্রেক্ষাপটে  আমরা কিন্তু চাইব উৎসবের এই পবিত্রতা যেন যাবতীয়  বিভাজনকে 
এক করে সমাজকে নতুন দিশা দেখায়। পাশাপাশি  রাজনীতির কাল�ো দাগ মুক্ত হয় সমাজ। 
সার্ব জনীন এই উৎসব মানুষের মিলন ও সামাজিক বন্ধনকে আরও  সুদৃঢ় করুক। গড়ে উঠুক  
ঐক্যতান।তাই সব মলিনতা ঝেড়ে ফেলে  শারদ উৎসব হয়ে উঠুক এক মহামিলনের উৎসব।
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†`ex cÖm½ শক্তিরূপিনী দেবী দুরগ্ার উৎস সন্ধানেশক্তিরূপিনী দেবী দুরগ্ার উৎস সন্ধানে
দেবযানী চ�ৌধুরীদেবযানী চ�ৌধুরী

	ন ারী মহাশক্তি। নারীই দেবী 
দুরগ্া-কালী, নারীই সীতা- সাবিত্রী-
বেহুলা- দময়ন্তী।   সংসারে-পরিবারে 
নারী দশভূজা। নারীই সৃষ্টির গ�ৌরব।   
	 পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যেখানে  
নারী ক�োমলতার প্রতীক, ভ�োগ্য সামগ্রী,   
সেখানে ‘শক্তি-রূপেন সংস্থিতা’ দেবী দুরগ্ার 
মহিষাসুর-মর্দিন ীরূপ স্মরণ করিয়ে দেয় 
আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নারী-নেতৃত্বের 
কথা।  নারীর সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা 
ছিল আদিম মানব সমাজের কাছে বিস্ময়। 
তাই প্রাচীন সমাজগুল�োতে মাতৃদেবীর 
পুজ�োই ছিল প্রধান। দেবী মাহাত্ম্যের 
প�ৌরাণিক আখ্যানগুল�ো মাতৃতন্ত্রের 
অবশেষরূপে সমাজে টিকে ছিল বহুকাল। 
পরবরত্ীতে পুরুষতন্ত্র যত শক্তিশালী 
হয়েছে তত পুরুষ দেবতারা ক্ষমতা লাভ 
করেছেন এবং প্রধান দেবীরা চলে গেছেন 
দ্বিতীয় অবস্থানে; কখনও প্রধান দেবতার 
স্ত্রী, কখনও কন্যারূপে। সুমেরিয়া, মিশর, 
গ্রিস, প্রাচীন ভারত- সর্ব ত্রই এটি ঘটেছে। 
মাতৃরূপে দেবী সংস্কৃতির ধারণা অতি 
প্রাচীন। প�ৌরাণিক ভারতের দ্রাবিড় 
সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে 
মাতৃদেবীর পুজ�োর প্রচলন ছিল।  প্রায় ২২ 
হাজার বছর পূর্বে  ভারতে প্যালিওলিথিক 
জনগ�োষ্ঠী থেকেই দেবী পুজ�োর প্রচলন  
হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদার�ো 
সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতায় এসে তা 
আর�ো গ্রহণয�োগ্য ও প্রসারিত হয়।  
               মাতৃপ্রধান পরিবারের 
মা-ই প্রধান শক্তি।  তাই মাকে কেন্দ্র করে 
দেবী বিশ্বাস গড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে শাক্ত 
সম্প্রদায় মত। এই মত অনুসারে দেবী 
হলেন শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। শাক্ত 
মতে, কালী বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ। 
            
 হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ‘দুরগ্া’ নামের 
ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে- 
দৈত্যনাশার্থ বচন�ো দকারঃ পরিকীর্তি ত। 
উকার�ো বিঘ্ননাশস্য বাচক�ো বেদসম্মত।। 
রেফ�ো র�োগঘ্নবচন�ো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ। 
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তি ত।। 
দ’ অক্ষর দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, 
‘রেফ’ র�োগনাশক, ‘গ’ অক্ষর পাপনাশক ও 

অ-কার ভয়-শত্রুনাশক। অরথ্াৎ, দৈত্য, বিঘ্ন, 
র�োগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা 
করেন, তিনিই দুরগ্া। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম 
অনুসারে, ‘দুরগ্ং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুরগ্া 
বা প্রকীর্তি তা’-অরথ্াৎ, দুর্গ  নামক অসুরকে 
যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুরগ্া নামে 
অভিহিতা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে এই 
দেবীই ‘নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূরত্্যাঃ’ বা 
সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি ।  

 দেবী দুরগ্া  সাত্ত্বিক, সিংহ রাজসিক ও অসুর 
তামসিক শক্তির প্রতীক।  দেবীর সঙ্গে 
সংযুক্ত বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতী, 
ঐশ্বর্যপ্র দায়িনী দেবী লক্ষ্মী, সর্বসিদ্ধি দাতা 
গণেশ, শক্তিরূপী কার্তি ক এবং  ত্যাগ ও 
বৈরাগ্যের প্রতীক মহাদেব। দুরগ্াপুজ�োয় 
একই সঙ্গে শক্তি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য , সিদ্ধি, বল ও 
বৈরাগ্যের সমাবেশ । জ্ঞান, বিদ্যা, মানসিক 
ঐশ্বর্য , বল ও বৈরাগ্যের মাধ্যমেই অসুর 
বিনাশ করে জগতের দুর্গতিন াশ সম্ভব। 
বাঙালির দুরগ্াপুজ�োর অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, 
দুরগ্ার মত�ো শক্তিময়ী, অস্ত্রধারী ও জগদ্ধাত্রী 
দেবীকে কন্যারূপে ও মাতৃরূপে কল্পনা 
করা। বাঙালির দুরগ্া যেন  ঘরের মেয়ে, 
বছরে  তিনটি দিনের জন্য সে  ছেলেমেয়ে 
নিয়ে বাবার বাড়ি বেড়াতে আসে।   দেবী 
আরাধনার যে রূপবদল সেটা বাঙালির 
একান্ত নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।  
	 আবহমানকাল থেকে সমগ্র 
বঙ্গদেশে মাতৃদেবীর পুজ�ো প্রচলিত ছিল। 
কখনও স্থানীয় অনার্য  দেবীরূপে, কখনও 
আর্যদে বী রূপে বিভিন্ন নামে নারীশক্তির 
আরাধনা হয়েছে। তবে শারদীয় দুরগ্াপুজ�োর 

বর্ত মান যে রূপ আমরা দেখি, তার বিকাশ 
মধ্যযুগে। তথ্য মতে রাজশাহী জেলার 
তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ এবং 
নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জাঁকজমকের 
সঙ্গে দুরগ্াপুজ�ো শুরু করেছিলেন। তার আগে, 
দশম ও একাদশ শতকেও বাংলায় দুরগ্াপুজ�ো 
প্রচলিত ছিল বলে গবেষকদের অনুমান।  
	 মানবমনে যে অসুরের বাস , তার 
বিনাশ করার মাধ্যমেই মহাশক্তির জয়।  
দুর্গো ৎসব এই অসুর বিনাশের প্রতীক। 
আজকের দিনেও আমাদের চারপাশে  
এই অসুরের দাপট ।  ডাক্তার ম�ৌমিতা 
হ�োক, পিংকি হ�োক,  কিংবা বরণ্ালী, 
কিংবা মনিপুরের দুই মহিলাকে নগ্ন করে 
রাজপথে   ঘুরিয়ে ধর্ষ ণ করা, সব ঘটনাই 
মিলেছে একই মূলসূত্রে। মানুষের মননের 
অদম্য  আসুরিকতা ।  দিল্লির রাস্তায়  
উনিশ বছরের মেয়েটিকে প্রেমিক ছুরি 
দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিচ্ছিন্ন 
করে দিল, পাথরের বারংবার আঘাতে মাথা 
থেঁতলে দিল। শিলচরে পিংকিকে ধর্ষ ণ করে 
মুখে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে  ফাঁসিতে ঝুলিয়ে 
রাখল  প্রেমিক ।  কত�োটা নৃশংসতা- 
প্রতিহিংসাপরায়নতা মননে র�োপিত থাকলে   
মানুষ এতটা পিশাচ হতে পারে। ২০০৭ 
সালে গুয়াহাটির রাজপথে  সাঁওতাল মেয়ে 
লক্ষ্মী ওরাংকে নগ্ন হতে বাধ্য করা হল�ো। 
২০২৩ এ মনিপুরের রাজপথে প্রতিহিংসার 
উল্লাসে মেতে পিশাচ পুরুষের দল  দুই  
মহিলাকে  নগ্ন করে রাজপথে হাঁটিয়ে , 
তাদের য�ৌনাঙ্গ, স্তনে হাত বুলিয়ে, ধর্ষ ণ 
করে  পাশবিক পরিতৃপ্তি পেল�ো।
   	য ে নারী শক্তির বন্দনা করা হয়, যে 
নারীকে মাতৃরূপে আরাধনা করা হয়, সেই 
নারীই পুরুষের পৈশাচিকতার শিকার। আজ 
দুরগ্াপুজ�ো আমাদের কাছে শুধুই আনন্দের 
উৎসব । দেবী আরাধনার মাহাত্ম্য রয়ে 
যায় অন্তরালে। দেবী আরাধনার সার্থ কতা 
নারী শক্তির জাগরণে। নারীর বিরুদ্ধে  
সব আসুরিক শক্তির নিধনে  দেবীবন্দনার 
সার্থ কতা।  নারীর মধ্যে জেগে উঠুক অসুর-
বিনাশিনীর পরম শক্তি। বাস্তব মাটির  নারী 
হয়ে উঠুক দেবী দুরগ্া-কালী।

<><><><><><>
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দুরগ্ার আগমন ও গমনের শুভ-অশুভদুরগ্ার আগমন ও গমনের শুভ-অশুভ
মনিকঙ্কনা দাস (নাথ)মনিকঙ্কনা দাস (নাথ)

করে।
	 পঞ্জিকা মতে পুজ�োর সপ্তমীতে 
হয় দেবীর আগমণ ও গমন হয় দশমীতে। 
শাস্ত্রমতে, সম্পমী রবিবার বা স�োমবার 
হলে দেবীর বাহন হয় গজ বা হাতী। 
সপ্তমী যদি শনি বা মঙ্গলবার হয় তাহলে 
দেবীর বাহন হয় ঘ�োটক বা ঘ�োড়া। 
সপ্তমী বৃহস্পতিবার শুক্রবার হয় তাহলে 
দেবীর বাহন হয় দ�োলা বা পাল্কী। সপ্তমী 
বুধবার হলে দেবীর বাহন ন�ৌকা। দশমী 
রবিবার বা স�োমবার হলে দেবীর বাহন 
গজ। দশমী শনি বা মঙ্গলবার হলে দেবীর 
গমন হবে ঘ�োটকে বা ঘ�োড়া’য়। দশমী 
বৃহস্পতিবার শুক্রবার হলে দেবীর গমন 
হবে দ�োলা বা পাল্কীতে। এবং দশমী 
বুধবার হলে দেবীর গমন ন�ৌকায়।
দেবীর ক�োন বাহন কিসের প্রতীক ?
দ�োল বা পাল্কী ঃদ�োল বা পাল্কী ঃ দ�োলা হল মহামারী বা 
মড়কের প্রতীক।
ন�ৌকা ঃন�ৌকা ঃ ন�ৌকা হল বন্যার প্রতীক। আবার 
অনেকে মনে করেন ন�ৌকায় দেবী দুরগ্ার 
আগমন হলে চারিদিকে ভাল ফসল হয়।
গজ ঃগজ ঃ গজ বা হাতি হল শান্তি ও সমৃদ্ধির 
প্রতীক। গজে আগমন বা গমন হলে 
বসুন্ধরা শস্য শ্যামলা হয়।
ঘ�োটক ঃঘ�োটক ঃ ঘ�োটক বা ঘ�োড়ার অর্থ  সামাজিক 
ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এল�োমেল�ো 

অবস্থা। যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি, বিপ্লব 
ইত্যাদির সংকেত।
	 এ বছর মা দুরগ্ার আগমণ হবে 
দ�োলা বা পাল্কীতে। শাস্ত্রমতে ‘দ�োলায়াং 
মকরং ভবেৎ’ অরথ্াৎ মহামারী, ভূমিকম্প, 
খরা, যুদ্ধ বা অকালমৃত্যু হতে পারে। 
বিপুল প্রাণহাণি অনিবার্য ।
	দে বীর আগমন হবে ঘ�োটকে বা 
ঘ�োড়ায়। তার ফল হয় ‘ছত্র-ভংগস্তরঙ্গমে’ 
অরথ্াৎ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 
অরাজনৈতিক স্তরে অস্থিরতা বিরাজ 
করে। এক কথায় - ‘ছত্রভঙ্গম’।
	 মায়ের আসা-যাওয়া যেমনই 
হ�োক না কেন, ধর্মনি রপেক্ষ এই দেশে 
দুরগ্াপূজ�ো আজ রূপ নিয়েছে এক 
সার্ব জনীন উৎসবে। দুরগ্াপুজ�ো শুধু পুজ�ো 
নয়, আনন্দ, হাসি, আড্ডায় সদলবলে 
মেতে ওঠার উৎসব। এই শারদ�োৎসব 
এখন আর সেই গন্ডীতে বাঁধা নেই। 
জাতি-ধর্ম -বর্ণ -ভাষা নির্বিশ েষে সবারই 
উৎসব হয়ে উঠেছে আজ এই মাতৃপূজা।
	 বর ্ষার বৃষ্টির ধ�োয়া নীলাকাশে 
স�োনালী র�োদ্দুরের আল্পনা, শিশির ভেজা 
দুরব্া ঘাসে ঝরে পড়া মুঠ�ো মুঠ�ো শিউলি। 
শরতের সাদা কাশফুলে ভরা বাংলার মাঠ। 
প্রকৃতির এই অপূর্ব  সুন্দর সাজ জানান 
দিচ্ছে - ‘‘মা’’ আসছেন।

<><><><><>

	 চারিদিকে এক অস্থির সময়। 
তবু তার মাঝেই বেজে উঠেছে দেবী 
দুরগ্ার আগমনীর সুর। বিশ্বচরাচর যার 
আরাধনায় মেতেছে সেই ‘‘দেবী’’ কিন্তু 
একজন ‘‘নারী’’। অথচ আমাদের এই 
সমাজে ‘‘নারী একেবারেই নিরাপদ নয়’’ 
এই অভিয�োগ ‘নারীর’ মর্তয্ের নারী নামক 
মানুষটির অপমান, অভিয�োগের মাঝেই 
প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে গেছে ‘নারী শক্তির’ 
আরাধনার।
	শ রৎ মানেই আকাশে বাতাসে 
মায়ের আগমনী বছরভরের অপেক্ষা 
পুর�োন�োর সময়। মহালয়াতেই সূচনা হয় 
দেবীপক্ষের। দেবী দুরগ্ার আগমন এবং 
গমনের বাহন ও তার ফলাফল নিয়ে 
সমাজে বহু কথা প্রচলিত। মা দুরগ্ার পুত্র 
কন্যার এক একটি নিজস্ব বাহন থাকলেও, 
দেবীর আগমণ ও গমনের বাহনের কথা 
পৃথক পৃথক ভাবে পঞ্জিকায় উল্লেখ আছে। 
হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী দেবী দুরগ্ার মর্তয্ে 
আগমন ও গমন যে বাহনে তার উপর 
নির্ভ র করে গ�োটা বছরটা পৃথিবীবাসীর 
কেমন কাটবে।
	প্রত্যে ক বছর দুরগ্ার আগমন ও 
গমন সাধারণত একই বাহনে হয় না। যদি 
ক�োন বছরে দেবীর আগমন ও গমন একই 
বাহনে হয় তাহলে খুব শুভ ইংগিত বহন 
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যুক্তরাষ্ট্রে দুরগ্া পূজা: প্রবাসী বাঙালিদের এক প্রাণবন্ত উদযাপনযুক্তরাষ্ট্রে দুরগ্া পূজা: প্রবাসী বাঙালিদের এক প্রাণবন্ত উদযাপন
অজয় কুমার সিংহঅজয় কুমার সিংহ

	শ রতের আগমনে যখন পাতা 
স�োনালী রঙে রাঙাতে শুরু করে এবং 
হাওয়ায় এক মিষ্টি ঠান্ডা ভাব আসে, তখন 
বিশ্বজুড়ে বাঙালিরা জানে যে দুরগ্া পূজার 
উৎসব আসন্ন। যারা যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের 
নতুন বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছেন, 
তাদের জন্য দুরগ্া পূজা শুধুমাত্র একটি ধরম্ীয় 
উৎসব নয়; এটি আমাদের শিকড়ের একটি 
সংবেদনশীল স্মৃতি, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের 
উদযাপন এবং আমাদের মাতৃভূমির সাথে 
সংয�োগের একটি সেতু। আমাদের মাতৃভূমি 
থেকে দূরে থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্রের 
বাঙালি সম্প্রদায়গুলি নতুন 
পরিবেশে মানিয়ে নিয়ে আমাদের 
প্রিয় ঐতিহ্যগুলি ধরে রেখে দুরগ্া 
পূজার জাদু পুনঃসৃষ্টিতে সক্ষম 
হয়েছে।

শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে: সপ্তাহান্তে দুরগ্া শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে: সপ্তাহান্তে দুরগ্া 
পূজা উদযাপনপূজা উদযাপন
	 আমরা যে অনন্য 
পরিবর্তন টি করেছি তার মধ্যে 
একটি হল�ো সপ্তাহান্তে দুরগ্া পূজা 
উদযাপন করা, যা ভারতে চন্দ্র 
পঞ্জিকার কঠ�োর অনুসরণের থেকে 
ভিন্ন। এই পরিবর্তন টি কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ  কারণে অপরিহার্য :
কাজ এবং স্কুলের বাধ্যবাধকতা: যুক্তরাষ্ট্রে, 
কর্মদি বসে ছুটি নেওয়া পেশাগত এবং 
একাডেমিক দায়িত্বের কারণে চ্যালেঞ্জিং 
হতে পারে। অধিকাংশ কর্মস্থ ল এবং স্কুল 
দুরগ্া পূজাকে ছুটি হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। 
সাপ্তাহিক ছুটিতে উৎসবগুলি আয়োজন করে 
আমরা নিশ্চিত করি যে কর্ম জীবী প্রাপ্তবয়স্ক 
থেকে স্কুলগামী শিশু পর্যন্ত  সবাই তাদের 
দায়িত্বগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না করে পূর্ণ ভাবে 
অংশগ্রহণ করতে পারে। এই নমনীয়তা 
আমাদেরকে কর্মদি বসের চাপ ছাড়াই 
উৎসবে সম্পূর্ণ ভাবে নিমজ্জিত হতে দেয়।
অংশগ্রহণের সরব্াধিকতা: সাপ্তাহিক 
ছুটির উদযাপনগুলি স্থানীয় সম্প্রদায়ের 

সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিবেশী শহর এবং 
রাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদেরও বেশি 
অংশগ্রহণের সুয�োগ দেয়। এটি দূরদূরান্তে 
ছড়িয়ে থাকা বন্ধু এবং পরিবারের জন্য 
একটি মিলনস্থানে পরিণত হয়। যখন পরের 
দিন কাজ বা স্কুল থাকে না, তখন অনেকেই 
দীর্ঘ  দূরত্ব ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক হন, যা 
দুরগ্া পূজার সাথে জড়িত সম্প্রদায় এবং 
একতাব�োধকে বৃদ্ধি করে।
স্থানের প্রাপ্যতা: পূজার জন্য উপযুক্ত 
স্থানগুলি কর্মদি বসে সুরক্ষিত করা কঠিন 

এবং ব্যয়বহুল হতে পারে। সাপ্তাহিক ছুটিতে 
কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল অডিট�োরিয়াম এবং 
ইভেন্ট হলগুলি আরও সহজলভ্য এবং 
সাশ্রয়ী হয়। সাপ্তাহিক ছুটির বুকিংগুলি 
লজিস্টিক এবং আর্থি ক উভয় দিক 
থেকেই আরও কার্য কর, যা আমাদেরকে 
বড় জমায়েত, মন�োরম সজ্জা, সাংস্কৃতিক 
প্রোগ্রাম এবং খাবারের স্টল সহ উৎসবটি 
আয়োজনের সুয�োগ দেয়।
সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তি: সাপ্তাহিক ছুটিতে পূজা 
করা আমাদের অ-বাঙালি বন্ধু, সহকরম্ী 
এবং প্রতিবেশীদের জন্য আমাদের ঐতিহ্য 
সম্পর্কে  জানার সুয�োগ করে দেয়। এটি 
সাংস্কৃতিক বিনিময়ের একটি পরিবেশ 
তৈরি করে এবং উৎসবের পরিধি বৃদ্ধি 

করে। বিভিন্ন পটভূমির মানুষের উপস্থিতি 
উদযাপনকে সমৃদ্ধ করে, ব�োঝাপড়া বৃদ্ধি 
করে এবং আমাদেরকে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের 
সাথে দুরগ্া পূজার আনন্দ ভাগ করে নিতে 
দেয়।
	 এই নমনীয় পদ্ধতি আমাদের 
সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা এবং মানিয়ে 
নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রদর্শন  করে, যা 
আমাদেরকে আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মান 
করতে দেয় এবং একই সাথে আমাদের 
নতুন পরিবেশের বাস্তবতাকে গ্রহণ 

করতে সহায়তা করে। 
এটি আমাদের সাংস্কৃতিক 
ঐতিহ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের জীবনের 
প্রয়োজনীয়তার সাথে সংমিশ্রণ 
করার একটি প্রমাণ, যা নিশ্চিত 
করে যে দুরগ্া পূজার মূল সত্তা 
অক্ষুণ্ণ থাকে।

লালা থেকে নিউ জার্সি : একটি লালা থেকে নিউ জার্সি : একটি 
ব্যক্তিগত যাত্রাব্যক্তিগত যাত্রা
	 আমি আমার শৈশব 
কাটিয়েছি ভারতের আসাম 
রাজ্যের হাইলাকান্দি জেলার 
একটি ছ�োট শহর লালা-তে। 
সবুজ চা বাগান, ঢেউ খেলান�ো 

পাহাড় এবং শান্ত বারাক নদীর দ্বারা বেষ্টিত 
লালা ছিল একটি জায়গা যেখানে ঐতিহ্য 
গভীরভাবে প্রোথিত ছিল এবং সম্প্রদায় 
ছিল অত্যন্ত সংযুক্ত। লালায় দুরগ্া পূজা ছিল 
বছরের অন্যতম প্রধান আকর্ষ ণ একটি সময় 
যখন পুর�ো শহরটি উৎসব, আনন্দ এবং 
একতায় পূর্ণ  হয়ে উঠত।
লালার স্মৃতিলালার স্মৃতি
	শি শু হিসাবে, দুরগ্া পূজা ছিল 
একটি জাদুকরী সময়। উৎসবের কয়েক 
সপ্তাহ আগে শিল্পীরা শহর জুড়ে চমৎকার 
প্যান্ডেল (অস্থায়ী কাঠাম�ো) তৈরি করতে 
শুরু করতেন। প্রতিটি প্যান্ডেল ছিল একটি 
শিল্পকর্ম , সূক্ষ্ম নকশা, উজ্জ্বল রং এবং 
ঝকঝকে আল�ো দিয়ে সজ্জিত। আমি 
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আমার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে কাজের 
অগ্রগতি দেখতে যেতাম, তাজা বাঁশ, 
খড় এবং ভেজা মাটির মিষ্টি গন্ধ বাতাসে 
ভাসত�ো।
সকালগুলি শুরু হত�ো ঢাকের তালের সাথে, 
যা পুর�ো শহরের হৃদস্পন্দনের সাথে মিশে 
যেত। এই শব্দটি সরু গলিতে প্রতিধ্বনিত 
হয়ে সবার মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করত�ো। 
নতুন প�োশাক-ছেলেদের জন্য পরিষ্কার শার্ট -
প্যান্ট এবং মেয়েদের জন্য রঙিন শাড়ি বা 
সাল�োয়ার কামিজ পরে আমরা পরিবার এবং 
বন্ধুদের সাথে প্যান্ডেল পরিদর্শন  করতাম, 
দেবীর কাছে প্রার্থন া জানাতাম। দেবী দুরগ্ার 
মূর্তি , কঠ�োর কিন্তু স্নেহময়ী, ফুল এবং 
অলঙ্কারে সজ্জিত, আমার কিশ�োর মনে 
একটি অবিচ্ছিন্ন ছাপ রেখে গেছে।
সম্প্রদায়ের অনুভূতি ছিল অত্যন্ত প্রবল। 
রাস্তার ধারে দ�োকানগুলি খেলনা, বেলুন, 
পিস্তল থেকে শুরু করে সুস্বাদু গরম 
জিলাপি, রসগ�োল্লা এবং মুঘলাই পর�োটা 
পর্যন্ত  সবকিছু বিক্রি করত�ো। পুর�ো শহর, 
ব্যক্তিগত পার্থ ক্য সত্ত্বেও, আনন্দ এবং 
ভক্তির একটি সম্মিলিত অভিব্যক্তিতে 
একত্রিত হত�ো। এটি ছিল একটি সময় যখন 
সামাজিক বাধা দূর হয়ে যেত এবং ঐক্যের 
চেতনা বিজয়ী হত�ো।

যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরযুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর
	 বার�ো বছর আগে, যখন আমি 
আমার পরিবার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত 
হলাম, প্রথমে ক্যালিফ�োর্নিয়ায়  কাজ 
করতাম। দুরগ্া পূজা আসার সাথে সাথে, 
আমি ভারতে উৎসবের পরিচিত দৃশ্য এবং 
শব্দের জন্য আকুল হয়ে উঠলাম। ব্যস্ত 
রাস্তা, সজ্জিত প্যান্ডেল, সমবেত প্রার্থন া-
সবকিছুই মনে হত�ো যেন অনেক দূরে।
	 আমার আনন্দের সাথে, আমি 
আবিষ্কার করলাম যে ক্যালিফ�োর্নিয়া র 
বাঙালি সম্প্রদায় দুরগ্া পূজা উদযাপন 
করে, এবং আমরা সপ্তাহান্তে গাড়িতে করে 
দুটি প্যান্ডেলে গিয়েছিলাম। তারা একে 
অপরের থেকে অনেক দূরে ছিল, এবং 
ড্রাইভগুলি ছিল দীর্ঘ , কিন্তু অভিজ্ঞতাটি 
ছিল হৃদয়স্পরশ্ী। উদযাপনগুলি, যদিও 

ছ�োট স্কেলের, একই উত্সাহ এবং ভক্তি 
বহন করত�ো। পরিচিত আচার-অনুষ্ঠানগুলি 
সম্পাদিত হতে দেখে এবং আমার অনুভূতি 
ভাগ করে নেওয়া অন্যদের সাথে দেখা করে 
স্বস্তি পেয়েছিলাম।
	 তবে, নিউ জার্সি -তে স্থানান্তরিত 
হওয়ার পর আমি সত্যিকারের পুনরায় 
সংযুক্ত হলাম আমার শৈশবের মত�ো দুরগ্া 
পূজার সাথে। নিউ জার্সি র বাঙালি সম্প্রদায় 
ছিল সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত। আনন্দ মন্দির, 
গার্ডেন  স্টেট পূজা কমিটি, এবং কল্লোল এর 
মত�ো সংগঠনগুলি শুধু দুরগ্া পূজা উদযাপন 
করছিল না, বরং অসাধারণ প্রামাণিকতা 
এবং উত্সাহের সাথে তা করছিল।

নিউ জার্সিতে  দুরগ্া পূজার অভিজ্ঞতানিউ জার্সিতে  দুরগ্া পূজার অভিজ্ঞতা
	নি উ জার্সিতে  আমাদের প্রথম দুরগ্া 
পূজা ছিল একটি চ�োখ খ�োলা। উৎসবটি 
সাপ্তাহিক ছুটিতে নির ্ধারিত হয়েছিল যাতে 
সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়, যা আমি 
গভীরভাবে প্রশংসা করতে শুরু করলাম। 
স্থানে প্রবেশ করে আমি পরিচিত ধূপের গন্ধ, 
কলকাতা থেকে আমদানি করা ঐতিহ্যবাহী 
শৈলীতে নির্মি ত সুন্দরভাবে সজ্জিত দেবী 
দুরগ্ার মূর্তি  এবং পটভূমিতে ধীরগতির 
ভক্তিমূলক গান শুনে অভিভূত হলাম।
	 আচারগুলি ভারতে যেভাবে 
স্মরণ করতাম সেভাবে শ্রদ্ধা এবং যত্নের 
সাথে সম্পন্ন করা হয়েছিল। পুর�োহিতরা, 
ঐতিহ্যবাহী ধুতি-কুরত্া পরিহিত, সংস্কৃত 
এবং বাংলা ভাষায় পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ 
করছিলেন। সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে পুষ্পাঞ্জলি 
এবং আরতি-তে অংশগ্রহণ করছিল, 
প্রার্থন ায় হাত জ�োড় করে, চ�োখ বন্ধ করে 
ভক্তিতে নিমগ্ন। ধুনুচি নাচ-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ  
পরিবেশনা আধ্যাত্মিক পরিবেশকে আরও 
বাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল আমরা 
আমাদের ঘরের একটি অংশ সাগর পার 
করে নিয়ে এসেছি।
	য া আমাকে সত্যিই স্পর্শ  করেছিল 
তা হল�ো সম্প্রদায়ের তরুণ প্রজন্মকে 
অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা। ইংরেজি ভাষাভাষী 
যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী বাঙালি শিশুরা 
সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল, 

বাংলা গান এবং নাচ পরিবেশন করেছিল 
যা তারা কয়েক সপ্তাহ ধরে অনুশীলন 
করেছিল। তারা দেবীকে স্বাগত জানিয়ে 
আগমনী গান শিখেছিল এবং ঐতিহ্যবাহী 
প�োশাক পরে নৃত্য পরিবেশন করেছিল। 
তাদের চ�োখে গর্ব  এবং দর্শ কদের করতালি 
আমাকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল।
উৎসবটি বিভিন্ন জীবনধারার মানুষের 
সাথে দেখা করার সুয�োগও দিয়েছিল-কেউ 
কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন, আবার 
কেউ ছিলেন নতুন অভিবাসী। গল্প শেয়ার 
করা, আমাদের জন্মস্থানগুলি নিয়ে স্মৃতি 
র�োমন্থন করা এবং আমেরিকার জীবনে 
কিভাবে মানিয়ে নিয়েছি তা নিয়ে আল�োচনা 
করা এক ধরনের বন্ধুত্বের অনুভূতি সৃষ্টি 
করেছিল। যেখানে আমরা সবাই ভ�োগ ভাগ 
করে নিচ্ছিলাম সেই সমবায় ভ�োজন এলাকা 
আমাকে প্যান্ডেল হপিং এবং প্রতিটি প্যান্ডেল 
থেকে চরণামৃত এবং প্রসাদ নেওয়ার কথা 
স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে উদযাপনযুক্তরাষ্ট্র জুড়ে উদযাপন
	 যুক্তরাষ্ট্রে দুরগ্া পূজার শিকড় 
১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকের শেষের 
দিকে, যখন শিক্ষাগত এবং পেশাগত 
সুয�োগের সন্ধানে বাঙালি অভিবাসীদের 
উল্লেখয�োগ্য আগমন ঘটেছিল। গৃহাতুর 
কিন্তু দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, এই পথপ্রদর্শ করা 
প্রথম পূজাগুলি স্থাপন করেছিলেন সাধারণ 
পরিবেশে-বাসার ঘর, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল 
এবং ছ�োট কমিউনিটি সেন্টার। যা ঘনিষ্ঠ 
সমাবেশ হিসাবে শুরু হয়েছিল তা এখন 
বেড়ে উঠেছে বড় ইভেন্টে, যা ক্রমবর্ধ মান 
বাঙালি জনসংখ্যা এবং অসংখ্য সাংস্কৃতিক 
সংগঠনের প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভব হয়েছে।
যদিও আমার অভিজ্ঞতা প্রধানত নিউ 
জার্সিতে  কেন্দ্রীভূত, যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বাঙালি 
সম্প্রদায়গুলিতে অনুরূপ গল্পগুলি প্রকাশিত 
হয়।

পূর্ব  উপকূলের প্রতিধ্বনি: নিউ ইয়র্ক  এবং পূর্ব  উপকূলের প্রতিধ্বনি: নিউ ইয়র্ক  এবং 
নিউ জার্সিতে  উদযাপননিউ জার্সিতে  উদযাপন
	 পূর্ব  উপকূল, যা উল্লেখয�োগ্য 
বাঙালি জনগ�োষ্ঠীর আবাসস্থল, সবচেয়ে 
বড় দুরগ্া পূজার উৎসবগুলির মধ্যে কয়েকটি 
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আয়োজন করে।
নিউ ইয়র্ক : টাইমস স্কোয়ার দুরগ্া পূজা এবং 
বাংলাদেশ পূজা সমিতি অফ নিউ ইয়র্ক  
কয়েক দশক ধরে দুরগ্া পূজা আয়োজন করে 
আসছে। স্কুল অডিট�োরিয়াম বা কমিউনিটি 
হলের মত�ো প্রশস্ত স্থানে অনুষ্ঠিত এই 
উদযাপনগুলি প্রতিবেশী রাজ্য থেকে 
উপস্থিতিদের আকর্ষ ণ করে। মূর্তি গুলি প্রায়ই 
কলকাতা থেকে আমদানি করা ঐতিহ্যবাহী 
প�োশাকে সজ্জিত হয়, এবং আচারগুলি 
বাংলার মত�োই ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা 
হয়। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলি স্থানীয় 
প্রতিভা এবং ভারতের অতিথি শিল্পীদের 
মিশ্রণ প্রদর্শন  করে, যা শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে 
সমসাময়িক থিয়েটার পর্যন্ত  পরিবেশনা 
উপস্থাপন করে। বাঙালি খাদ্যের স্টলগুলি 
উৎসবের পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করে।
নিউ জার্সি : উজ্জ্বল বাঙালি সম্প্রদায়ের 
জন্য পরিচিত, নিউ জার্সি র উদযাপনগুলি 
আনন্দ মন্দির, গার্ডেন  স্টেট পূজা কমিটি, 
এবং কল্লোল এর মত�ো সংগঠনগুলি 
দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সংগঠনগুলি 
সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়, 
যেখানে সব বয়সের স্বেচ্ছাসেবীরা প্রস্তুতিতে 
অবদান রাখে। উদাহরণস্বরূপ, আনন্দ 
মন্দির শুধুমাত্র একটি স্থান নয়, বরং একটি 
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেখানে পূজার আচারগুলি 
অত্যন্ত যত্নের সাথে সম্পন্ন হয়। পরিবেশ 
ধূপের সুগন্ধ, ঢাকের প্রতিধ্বনি এবং মন্ত্রের 
সম্মিলিত জপে সমৃদ্ধ হয়। ঐক্য এবং য�ৌথ 
উদ্দেশ্যের অনুভূতি স্পষ্ট।

দক্ষিণের সফর: জর্জিয়া এবং টেক্সাসে দক্ষিণের সফর: জর্জিয়া এবং টেক্সাসে 
উদযাপনউদযাপন
	 দক্ষিণের রাজ্যগুলি, যদিও 
ভ�ৌগ�োলিকভাবে বঙ্গ থেকে দূরে, দুরগ্া পূজার 
একই উৎসবমুখর আত্মায় প্রতিফলিত হয়।
জর্জিয়া: আটলান্টায়, বাঙালি অ্যাস�োসিয়েশন 
অফ গ্রেটার আটলান্টা (BAGA) অঞ্চলের 
অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ  দুরগ্া পূজার ইভেন্ট 
আয়োজন করে। যা BAGA-কে আলাদা 
করে ত�োলে তা হল�ো অন্তর্ভুক্তি এবং 
সাংস্কৃতিক শিক্ষার উপর জ�োর। পূজাটি 
বহু দিনের মধ্যে বিস্তৃত হয়, যেখানে 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম, কর্মশ ালা এবং 

সেমিনার অন্তর্ভুক্ত। যুবকরা সক্রিয়ভাবে 
অংশগ্রহণ করে, বিতর্ক , কুইজ এবং বাঙালি 
সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে পরিবেশনা করে। 
সম্প্রদায়টি দাতব্য কর্ম কাণ্ডেও যুক্ত থাকে, যা 
উৎসবের সাথে সম্পর্কি ত দানের চেতনাকে 
প্রতিফলিত করে।
	ট েক্সাস: হিউস্টন এবং ডালাসের 
মত�ো শহরগুলি বাঙালি জনসংখ্যার বৃদ্ধি 
দেখেছে, যার ফলে বড় উদযাপন হয়েছে। 
হিউস্টন দুরগ্াবাড়ি স�োসাইটি সাহিত্যিক 
এবং শিল্পী প্রকাশের উপর ফ�োকাস করে 
দুরগ্া পূজা আয়োজন করে। স্থানীয় বাঙালি 
শিল্পীদের কাজ প্রদর্শন কারী শিল্প প্রদর্শন ী 
একটি হাইলাইট, যা সৃজনশীল প্রকাশ 
এবং প্রশংসার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম  
প্রদান করে। সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলিতে 
বাংলার ল�োকসংস্কৃতি প্রদর্শন কারী সঙ্গীতের 
পরিবেশনা অন্তর্ভুক্ত।

পশ্চিম উপকূলের বিস্ময়: ক্যালিফ�োর্নিয়া  পশ্চিম উপকূলের বিস্ময়: ক্যালিফ�োর্নিয়া  
এবং ওয়াশিংটনে উদযাপনএবং ওয়াশিংটনে উদযাপন
	 পশ্চিম উপকূলে, বাঙালি 
সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজস্ব স্বাদ য�োগ 
করেছে দুরগ্া পূজার উদযাপনে।
ক্যালিফ�োর্নিয়া : লস অ্যাঞ্জেলেস এলাকায়, 
দক্ষিণী বাঙালি অ্যাস�োসিয়েশন অফ 
ক্যালিফ�োর্নিয়া  বাঙালি সাংস্কৃতিক জীবনের 
একটি ভিত্তি। তাদের দুরগ্া পূজা বিখ্যাত 
তাদের বিস্তৃত মঞ্চ প্রয�োজনা-সঙ্গীত, 
নৃত্যনাট্য এবং নাটক। সম্প্রদায়টি 
টেকসইতার উপর জ�োর দেয়, সজ্জার জন্য 
জীবাণুমুক্ত সামগ্রীর ব্যবহার এবং বর্জ্য 
হ্রাসের মত�ো পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি গ্রহণ 
করে। ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, রান্না এবং 
সঙ্গীতের উপর কর্মশ ালা সংগঠিত করা হয়, 
যা বাঙালি সংস্কৃতির সাথে গভীর সংয�োগ 
স্থাপন করে। এছাড়াও ভ্যালি বাঙালি 
কমিউনিটি, সনাতন বাঙালি স�োসাইটি অফ 
ক্যালিফ�োর্নিয়া  ইত্যাদি অনেকগুলি দুরগ্া 
পূজা উদযাপন করে।
ওয়াশিংটন: মৈত্রী - বাঙালি অ্যাস�োসিয়েশন 
অফ গ্রেটার সিয়াটল প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
উত্তর-পশ্চিম জুড়ে বাঙালিদের একত্রিত 
করে। তাদের উদযাপনগুলি ঐতিহ্যবাহী 
আচার এবং আধুনিক সংবেদনশীলতার 

মিশ্রণ দ্বারা চিহ্নিত। পূজায় এমন 
ইন্টারেক্টিভ সেশন অন্তর্ভুক্ত থাকে যেখানে 
প্রবীণরা বাংলায় তাদের অভিজ্ঞতার গল্প 
এবং উপাখ্যান শেয়ার করে, আন্তঃপ্রজন্মের 
সংয�োগকে উৎসাহিত করে। সম্প্রদায়টি 
সামাজিক দায়িত্বকেও গুরুত্ব দেয়, উৎসবের 
সময় খাদ্য সংগ্রহ এবং পরিবেশগত 
উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে।

মধ্য-পশ্চিমের মেল�োডি: ইলিনয় এবং মধ্য-পশ্চিমের মেল�োডি: ইলিনয় এবং 
ওহাইওতে উদযাপনওহাইওতে উদযাপন
	 মধ্য-পশ্চিম, যার নিজস্ব বাঙালি 
অভিবাসীদের পকেট রয়েছে, দুরগ্া পূজার 
উদযাপনগুলিতে অবদান রাখে।
ইলিনয়: শিকাগ�োর বাঙালি অ্যাস�োসিয়েশন 
অফ গ্রেটার শিকাগ�ো দুরগ্া পূজার সময় 
একটি কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। আচারগুলি 
কঠ�োরভাবে ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্র অনুসারে 
সম্পন্ন হয়, এবং মন্দিরের পরিবেশ 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে র অনুভূতি উদ্রেক করে। 
সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলিতে প্রায়ই হিন্দুস্তানি 
এবং করণ্াটক ঐতিহ্যের স্বীকৃত শিল্পীদের 
দ্বারা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কনসার্ট  অন্তর্ভুক্ত থাকে। 
সম্প্রদায়টি সমবায় ভ�োজের জন্য একত্রিত 
হয়, যা বন্ধুত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করে।
ওহাইও: কলম্বাস এবং সিনসিনাটির 
মত�ো শহরগুলিতে, সিনসিনাটি কালচারাল 
ইনিশিয়েটিভ এবং বাঙালি কালচারাল 
স�োসাইটি অফ ক্লিভল্যান্ড এর মত�ো ছ�োট 
কিন্তু উৎসাহী সম্প্রদায়গুলি দুরগ্া পূজার জন্য 
একত্রিত হয়। এই উদযাপনগুলি অন্তরঙ্গ, 
যেখানে পরিবারগুলি ভ�োগ রান্না থেকে শুরু 
করে প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য  
শিশুদের শেখান�ো পর্যন্ত  দায়িত্বগুলি ভাগ 
করে নেয়। এই সমাবেশগুলির সরলতা 
উৎসবের মূল-ভক্তি, ঐক্য এবং আনন্দকে 
হাইলাইট করে।

অভিয�োজনের গুরুত্বঅভিয�োজনের গুরুত্ব
	 সপ্তাহান্তে দুরগ্া পূজা উদযাপন 
করা শুধু সুবিধার বিষয় নয়; এটি আমাদের 
ঐতিহ্যকে নতুন প্রেক্ষাপটে টিকিয়ে রাখার 
একটি ক�ৌশলগত অভিয�োজন।
সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা: নমনীয় 
সময়সূচী নিশ্চিত করে যে আমাদের 
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প্রথাগুলি সংরক্ষিত এবং প্রেরিত হয়, 
এমনকি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সময়গত 
পরিবেশের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও। 
এটি আমাদেরকে আমাদের আচারগুলির 
অখণ্ডতা বজায় রাখতে দেয়, যখন আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাগুলি মেনে চলে।
সম্প্রদায়ের শক্তি: অংশগ্রহণ সরব্াধিক করে 
আমরা আমাদের সাম্প্রদায়িক বন্ধনকে 
শক্তিশালী করি। উৎসবটি সামাজিক 
য�োগায�োগ, পারস্পরিক সমর্থন  এবং 
আমাদের সমষ্টিগত পরিচয়ের পুনর্ব লনের 
জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। এটি 
একটি অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি প্রচার করে এবং 
একটি সমর্থন  নেটওয়ার্ক  প্রদান করে যা 
বিদেশে অমূল্য।
শিক্ষাগত সুয�োগ: সাপ্তাহিক ছুটির 
উদযাপনগুলি কর্মশ ালা, সেমিনার এবং 
সাংস্কৃতিক কর্ম কাণ্ডের জন্য পর ্যাপ্ত সময় দেয় 
যা উভয় সম্প্রদায় এবং বাইরের ল�োকদের 
বাঙালি ঐতিহ্য এবং মূল্যব�োধ সম্পর্কে  
শিক্ষা দেয়। এটি নিশ্চিত করে যে তরুণ 
প্রজন্ম তাদের ঐতিহ্য বুঝতে এবং মূল্যায়ন 
করে।

সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম এবং কর্ম কাণ্ডসাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম এবং কর্ম কাণ্ড
	 দুরগ্া পূজার হৃদয় শুধু ধরম্ীয় 
আচার-অনুষ্ঠানে নয়, বরং তার সাথে যুক্ত 
সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতেও নিহিত।
পরিবেশনা: অধিকাংশ দুরগ্া পূজা উদযাপন 
কমিটি পূজার দিনগুলিতে সাংস্কৃতিক/সঙ্গীত 
সন্ধ্যার আয়োজন করে। বলিউড এবং 
বাংলা গায়ক/শিল্পীদের প্রায়ই ভারত থেকে 
আমন্ত্রণ করা হয়। এই ইভেন্টগুলির টিকেট 
প্রায়ই উচ্চ মূল্যের হয়, একজনের জন্য 
২০০ ডলার পর্যন্ত  হতে পারে।
যুবসম্পৃক্ততা: শিশু এবং কিশ�োর-
কিশ�োরীদের অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব 
দেওয়া হয়। তারা রবীন্দ্র সঙ্গীত গানে 
অংশগ্রহণ করে, আবৃত্তি এবং নাটকে অংশ 
নেয় যা তাদের মধ্যে গর্ব  এবং অন্তর্ভুক্তির 
অনুভূতি সৃষ্টি করে। প্রতিভা প্রদর্শন ী এবং 
প্রতিয�োগিতা তাদেরকে তাদের দক্ষতা 
উন্নয়ন এবং প্রদর্শ নের জন্য উত্সাহ দেয়।
কর্মশ ালা এবং প্রদর্শন ী: অনেক সম্প্রদায় 

হস্তশিল্প কর্মশ ালা, ভাষা ক্লাস এবং বাঙালি 
সাহিত্য ও সিনেমার প্রদর্শন ী সংগঠিত 
করে। এই কর্ম কাণ্ডগুলি শিক্ষামূলক এবং 
সংরক্ষণমূলক উভয় উদ্দেশ্যই পরিবেশন 
করে, আমাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলিকে 
জীবন্ত এবং প্রাসঙ্গিক রাখে।

রান্নার আনন্দরান্নার আনন্দ
খাবার আমাদের উদযাপনের একটি 
অবিচ্ছেদ্য অংশ, এবং আমরা বাড়ির 
স্বাদগুলি পুনরায় সৃষ্টিতে ক�োন প্রচেষ্টাই বাদ 
দেই না।
ভ�োগ প্রস্তুতি: একটি সমবায় রান্নাঘর প্রায়ই 
স্থাপন করা হয় যেখানে স্বেচ্ছাসেবীরা ভ�োগ 
প্রস্তুত করেন। মেনুতে ঐতিহ্যবাহী খাবার 
যেমন খিচুড়ি (চাল এবং ডালের খিচুড়ি), 
লাবরা (মিশ্র সবজি কারি), বেগুনি (বেগুন 
ভাজা) এবং মিষ্টান্ন যেমন পায়েস (দুধের 
পায়েস) অন্তর্ভুক্ত থাকে। ভ�োগের প্রস্তুতি 
এবং ভাগাভাগি ঐক্য এবং সমতার প্রতীক।
খাবারের স্টল: উৎসবগুলিতে রাস্তার ধারের 
বাঙালি খাবার এবং ফুচকা, ঝালমুড়ি, 
কাঠি র�োল এবং রসগ�োল্লা, সন্দেশ এর 
মত�ো মিষ্টান্ন বিক্রি করা স্টল থাকে। এটি 
একটি রন্ধনযাত্রা যা ইন্দ্রিয়গুলি আনন্দিত 
করে এবং ল�োকজনকে ভাগাভাগি খাবারের 
মাধ্যমে একত্রিত করে। খাবার আমাদের 
দেশে রাস্তার ধারের দ�োকান এবং মিষ্টির 
দ�োকানের স্মৃতি জাগিয়ে ত�োলে।

চ্যালেঞ্জ এবং সাফল্যচ্যালেঞ্জ এবং সাফল্য
বিদেশের মাটিতে দুরগ্া পূজা আয়োজনের 
বিশেষ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু বাঙালি 
সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা তা উজ্জ্বল করে 
ত�োলে।
লজিস্টিক বাধা: স্থানের নিরাপত্তা, বিশেষ 
করে বড়গুলির, উচ্চ খরচ এবং প্রাপ্যতার 
কারণে কঠিন হতে পারে। সম্প্রদায়গুলি 
প্রায়ই মাস আগেই স্থানগুলি বুক করে 
এবং ব্যয় মেটাতে তহবিল সংগ্রহের 
কর্ম কাণ্ডে যুক্ত থাকে। মূর্তি  এবং উপকরণ 
পরিবহন, বিক্রেতাদের সাথে সমন্বয় করা 
এবং সময়সূচী পরিচালনা করা সুচিন্তিত 
পরিকল্পনা প্রয়োজন।

স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা: একটি বড় 
স্বেচ্ছাসেবক দলের সমন্বয় কার্য কর নেতৃত্ব 
প্রয়োজন। কমিটিগুলি কার্য করভাবে 
কাজগুলি বিতরণ করতে কাঠাম�োবদ্ধ 
হয়, সহয�োগিতার মন�োভাব প্রচার করে। 
স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের ব্যক্তিগত এবং 
পেশাগত জীবনকে সামলিয়ে সময় এবং 
দক্ষতা অবদান রাখে।
সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা: সাংস্কৃতিক 
পার্থ ক্যগুলি নেভিগেট করা এবং নিশ্চিত 
করা যে উদযাপনগুলি স্থানীয় আইন এবং 
সংবেদনশীলতার প্রতি সম্মানজনক তা 
গুরুত্বপূর্ণ । এর মধ্যে নিরাপত্তা বিধি, শব্দ 
নিয়ম এবং সম্প্রদায়ের নির্দেশি কা মেনে 
চলা অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং 
সম্প্রদায়ের সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি 
করা পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধি করে।

আবেগময় প্রতিধ্বনি: স্মৃতি এবং পরিচয়ের আবেগময় প্রতিধ্বনি: স্মৃতি এবং পরিচয়ের 
উৎসবউৎসব
	 বাঙালি অভিবাসীদের জন্য, দুরগ্া 
পূজা শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়; এটি একটি 
আবেগময় ন�োঙর।
নস্টালজিয়া এবং সংয�োগ: পূজার দৃশ্য, 
শব্দ এবং সুগন্ধ শৈশব এবং মাতৃভূমির 
স্মৃতি জাগিয়ে ত�োলে। এই নস্টালজিয়া 
সাম্প্রদায়িক বন্ধনকে শক্তিশালী করে, কারণ 
ভাগ করা অভিজ্ঞতাগুলি অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি 
সৃষ্টি করে। এটি গৃহাতুরতা হ্রাস করে এবং 
আমাদের শিকড়ের সাথে সংয�োগ পুনর্ব্যক্ত 
করে।
পরিচয় সংরক্ষণ: উৎসবটি সাংস্কৃতিক 
পরিচয়ের পুনর্বিবে চনা করে। এটি এমন 
একটি স্থান প্রদান করে যেখানে ঐতিহ্যগুলি 
কেবলমাত্র সংরক্ষিত নয় বরং খ�োলা ভাবে 
উদযাপিত হয়, যা অভিবাসী এবং তাদের 
বংশধরদের মধ্যে একটি ইতিবাচক স্ব-
চিত্রকে পুনর্বলি ত করে। এটি আমাদেরকে 
গর্বে র সাথে আমাদের ঐতিহ্যকে গ্রহণ 
করতে সক্ষম করে।

সম্প্রদায়ের প্রভাব এবং সামাজিক উদ্যোগসম্প্রদায়ের প্রভাব এবং সামাজিক উদ্যোগ
	 দুরগ্া পূজার উদযাপনগুলি প্রায়ই 
উৎসবের বাইরে প্রসারিত হয়, যা সামাজিক 
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দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে।
দাতব্য প্রচেষ্টা: অনেক সংগঠন দাতব্য 
উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহের জন্য প্ল্যাটফর্ম  
হিসাবে এই উৎসবটি ব্যবহার করে। 
যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা 
এবং দুর্যো গ সহায়তার জন্য অবদান রাখা 
হয়। রক্তদান শিবির, খাদ্য সংগ্রহ এবং 
দরিদ্র সম্প্রদায়গুলির সহায়তা উৎসবের 
পর�োপকারী আত্মাকে প্রতিফলিত করে।
সাংস্কৃতিক বিনিময়: তাদের উদযাপনগুলি 
বৃহত্তর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে, 
বাঙালি সম্প্রদায়গুলি সাংস্কৃতিক ব�োঝাপড়া 
প্রচার করে। অ-বাঙালি উপস্থিতিরা 
ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি অনুভব করে, যা প্রশংসা 
এবং সম্মানকে উৎসাহিত করে। সাংস্কৃতিক 
বৈচিত্র্য উদযাপিত হয়, এবং বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু নিরম্াণ করা হয়।
নেটওয়ার্কিং  সুয�োগ: এই সমাবেশগুলি 
পেশাজীবী, উদ্যোক্তা এবং শিক্ষারথ্ীদের 
মধ্যে নেটওয়ার্কিং  সহজতর করে। যুক্তরাষ্ট্রে 
জীবনের সাথে মানিয়ে নেওয়া নতুনদের 
জন্য এই সমর্থন  নেটওয়ার্ক টি অমূল্য হতে 
পারে। অভিজ্ঞতা এবং সম্পদ ভাগ করে 
নেওয়া সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করে।

ব্যক্তিগত গল্প: প্রবাসের কাহিনীব্যক্তিগত গল্প: প্রবাসের কাহিনী
দুরগ্া পূজার বৃহৎ চিত্রের মধ্যে রয়েছে 
ব্যক্তিগত গল্পগুলি যা উৎসবের তাৎপর্যকে  
হাইলাইট করে।
একজন তরুণ পেশাজীবীর অংশগ্রহণ: 
ধরুন অনন্যা, নিউ ইয়র্কে র একজন 
সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। একটি চাহিদাপূর্ণ  
চাকরি সামলে তিনি দুরগ্া পূজার সাংস্কৃতিক 
সমন্বয়কারী হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক হন। তার 
জন্য এটি তার শিকড়ের সাথে সংযুক্ত থাকার 
এবং সম্প্রদায়কে ফিরিয়ে দেওয়ার একটি 
উপায়। তিনি বলেন, “নৃত্য পরিবেশনা 
সংগঠিত করা আমাকে শিলচরের স্কুল 
জীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখানে 
বাচ্চারা একই ঐতিহ্য গ্রহণ করছে দেখে 
হৃদয় উষ্ণ হয়।”
একটি পরিবারের পুনর্মি লন: ক্যালিফ�োর্নিয়া র 
সান জ�োসের মুখার্জি পরিবারের জন্য, 
দুরগ্া পূজা বার্ষি ক পারিবারিক পুনর্মি লন। 

আত্মীয়রা বিভিন্ন রাজ্য থেকে উড়ে 
আসে, উৎসবটি পারিবারিক বন্ধনের এক 
সপ্তাহব্যাপী উদযাপনে পরিণত হয়। মিসেস 
মুখার্জি বলেন, “এটাই সময় যখন আমাদের 
সন্তানরা তাদের কাজিনদের সাথে পুনরায় 
সংয�োগ করে এবং আমাদের রীতিনীতি 
সম্পর্কে  শেখে। আমরা একসাথে রান্না করি, 
প্রার্থন া করি এবং উদযাপন করি।”

যুক্তরাষ্ট্রে দুরগ্া পূজার ভবিষ্যৎযুক্তরাষ্ট্রে দুরগ্া পূজার ভবিষ্যৎ
বাঙালি প্রবাসীরা যেমন বৃদ্ধি এবং বিকাশ 
অব্যাহত রাখছে, তেমনি দুরগ্া পূজার 
উদযাপনও।
যুব নেতৃত্ব: সংগঠনের কমিটিগুলিতে তরুণ 
প্রজন্মের নেতৃত্ব গ্রহণের একটি উল্লেখয�োগ্য 
পরিবর্তন  রয়েছে। তাদের তাজা দৃষ্টিভঙ্গি 
এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা উৎসবগুলিতে নতুন 
মাত্রা য�োগ করছে। ডিজিটাল মার্কেটিং , 
অনলাইন নিবন্ধন এবং ভার্চুয়া ল ইভেন্টগুলি 
পূজার পরিধি বাড়াচ্ছে।
সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ: মূল ঐতিহ্যগুলি 
বজায় রেখে অন্যান্য সংস্কৃতির উপাদানগুলি 
সংয�োজিত করার একটি উন্মুক্ততা রয়েছে। 
ফিউশন সঙ্গীত পরিবেশনা, সহয�োগিতামূলক 
শিল্প প্রকল্প এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ইভেন্টগুলি 
সম্প্রদায়ের গতিশীল প্রকৃতিকে প্রতিফলিত 
করে। এই সংমিশ্রণ উৎসবকে সমৃদ্ধ করে 
এবং এটি বৃহত্তর দর্শ কদের জন্য প্রাসঙ্গিক 
করে ত�োলে।
বিশ্বব্যাপী সংয�োগ: সামাজিক মিডিয়া এবং 
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গুলির ব্যবহার দুরগ্া 
পূজার উদযাপনগুলির পরিধি বাড়িয়েছে। 
সম্প্রদায়গুলি অনলাইনে তাদের অভিজ্ঞতা 
শেয়ার করে, বিশ্বজুড়ে বাঙালিদের সাথে 
সংয�োগ স্থাপন করে এবং একটি বিশ্বব্যাপী 
ঐক্যের অনুভূতি তৈরি করে। আচার-
অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের 
লাইভ স্ট্রিমিং বিশ্বের যে ক�োন স্থান থেকে 
অংশগ্রহণের সুয�োগ দেয়।

উপসংহারউপসংহার
যুক্তরাষ্ট্রে দুরগ্া পূজা সাংস্কৃতিক স্থিতিস্থাপকতা 
এবং অভিয�োজনয�োগ্যতার একটি চমৎকার 
উদাহরণ। বাঙালি অভিবাসীরা শুধু একটি 

উৎসব র�োপণ করেনি, বরং নতুন মাটিতে তা 
লালন-পালন করেছে, যা তাদের নিজেদের 
এবং তাদের প্রতিবেশীদের জীবন সমৃদ্ধ 
করেছে। আচার-অনুষ্ঠানের সুচারু সংরক্ষণ, 
উৎসাহী সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং আন্তরিক 
সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা 
নিশ্চিত করে যে ঢাকের বীট এবং মহালয়ার 
আত্মা আমেরিকান প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়।
উৎসবটি মানবিক আকাঙ্ক্ষার একটি প্রমাণ 
যে আমরা নতুন দিগন্তকে গ্রহণ করার 
সময়ও আমাদের পরিচয় বজায় রাখতে 
চাই। এটি মন্দের উপর ভাল�োর বিজয় 
উদযাপন করে, শুধু প�ৌরাণিক কাহিনিতে 
নয়, বরং বিদেশে ঘর গড়ে ত�োলার 
অভিবাসীদের প্রতিদিনের বিজয়গুলিতেও। 
যখন শিউলি ফুলের গন্ধ নিউ ইয়র্ক  থেকে 
সান ফ্রান্সিসক�োর শহরগুলির খাস্তা শরতের 
বাতাসের সাথে মিশে যায়, তখন যুক্তরাষ্ট্রে 
দুরগ্া পূজা বাঙালি প্রবাসীদের অনুপ্রাণিত, 
ঐক্যবদ্ধ এবং উন্নত করতে থাকে।

সম্প্রদায়ের প্রতিফলনসম্প্রদায়ের প্রতিফলন
	নি উ ইয়র্কে র একজন সম্প্রদায় 
প্রবীণ ড. এস. রায় এর কথায়: “দুরগ্া 
পূজা আমাদেরকে একত্রিত করে রাখার 
সুত�োর মত�ো। এটি আমাদেরকে ক�োথা 
থেকে এসেছি তা মনে করিয়ে দেয় এবং 
আমাদের সন্তানদের আমাদের ঐতিহ্যের 
স�ৌন্দর্য  দেখায়। আমরা বঙ্গ থেকে মাইল 
দূরে থাকলেও, এই দিনগুলিতে আমাদের 
হৃদয় বাড়িতেই থাকে।”
আর রিয়া, প্রিন্সটন, নিউ জার্সি র একজন 
দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি-আমেরিকান, 
যথার্থ ভাবে বলেন: “দুরগ্া পূজায় অংশগ্রহণ 
করা আমাকে আমার সেই অংশের সাথে 
সংযুক্ত করে যা আমি প্রতিদিন অনুভব করি 
না। এটি আমার পরিচয়কে উদযাপন করতে 
এবং বিভিন্ন পটভূমির আমার বন্ধুদের সাথে 
তা ভাগ করে নিতে আমাকে ক্ষমতায়িত 
করে।”

<><><><><>
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cÖ”Q` wbeÜ যাদুর দেশ মায়ংযাদুর দেশ মায়ং
সপ্তমিতা নাথসপ্তমিতা নাথ

	ল�োকি ক অল�ৌকিকের 
ঘেরাট�োপে  বেষ্টিত জন জীবন প্রকৃত পক্ষে 
সভ্যতাকে আধুনিকতার দ�োরগ�োড়ায় দাঁড় 
করিয়েছে। সম্পূর্ণ  ল�ৌকিকতা বা অন্যভাবে 
বাস্তবতাকে নিয়ে জীবনে এগ�োন�ো যেমন 
নিরস নারিকেলের উপরিভাগ। তেমনি 
বাস্তবতাকে সাথে সঙ্গী করে কিছুটা 
অল�ৌকিকতার উপর আস্থা 
বা বিশ্বাস রেখেই সম্ভব নিরস 
খ�োসা ছাড়িয়ে নারিকেলের 
ভেতরে রসাল�ো সার বা জল 
পাওয়া। প্রতিনিয়ত অল�ৌকিক 
বা অবিশ্বাস্য, অবাস্তব ঘটান�ো 
ঘটছে আর আজও চারিপাশে। 
আবার সম্পূর্ণ  ও অল�োকিক বা 
মিরাকেলের উপর নির্ভ রতা স্তব্ধ 
করে ফেলবে মানব সমাজকে 
পিছিয়ে নেবে শতাব্দী প্রাচীনে।
	 পুরাতন নওগাঁ জেলা 
এবং বর্ত মান মরিগাঁও জেলার পশ্চিমে 
অবস্থিত মায়ং। প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্যে র 
বেষ্টনী, চারিদিকে সবুজ পাহাড় গাছপালা 
যেন মায়াময়। এরকম শান্তিময় পরিবেশ 
যেক�োন সাধনার জন্য খুবই উপয�োগী 
তা বলা বাহুল্য। সাধনার জন্য চাই শান্ত 
নির্ম ল পরিবেশ এবং এখান থেকেই 
মায়াময়  কাহিনীর সূত্রপাত  সম্ভবত মায়ং 
ও  মায়ং এর তন্ত্র-মন্ত্র জাদু।
	 তবে কি আছে মায়ং এ তন্ত্র নাকি 
জাদু নাকি মন্ত্র? জাদু আসলে কি। কিবা 
সেই তন্ত্র মন্ত্র! কিভাবে প্রয়োগ হয়। কি 
ফল হয় তাতে! কতটুকু ভীতিকর ? প্রথমে 
জেনে নেই জাদুমন্ত্র, তন্ত্রমন্ত্র  কি একই 
নাকি সেখানে রয়েছে প্রকারভেদ। প্রথমে 
জেনে নেই জাদু ও মন্ত্রের মধ্যে কি পার্থ ক্য, 
একজন বিশিষ্ট পন্ডিত তার মন্তব্যে বলেন 

Magic in the opinion of the leading 
anthropologists must necessarily be 
false and barren , for were it ever to 
become true and fruitful ,it would no 
longer be magic but science. Magic 
on analysis resolves itself into a 
mistaken application of the laws of 

association of the ideas by similarity 
and contiganity. Legitimately 
applied these some principles 
yeild science and illegitimately 
applied, they yeild magic.

এক খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদের মধ্যে যাদু 
মিথ্যা এবং নিষ্ফল। যদি সত্যি ও ফলপ্রসূ 
হয় তবে তা যাদু নয় বরং বিজ্ঞান হয়। 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যাদু হচ্ছে 
সাদৃশ্য এবং সংলগ্নতার উপরে ভিত্তি করে 
ভাব সংয�োগ নীতির এক  ভুল প্রয়োগ। এই 

নীতিগুল�োকে আইনগতভাবে বা শুদ্ধভাবে 
প্রয়োগ করলে আমাদের জ্ঞান দেয়। 
	 এখানে এটা স্পষ্ট যে জাদু 
কখন�ো বিজ্ঞান নয় কিন্তু বিজ্ঞান থেকে 
জাদু খুব বেশি আলাদা নয়।জাদু মানে 
সভ্যতার প্রাচীনতম অন্ধবিশ্বাস এবং এই 
অন্ধবিশ্বাস থেকেই ধীরে ধীরে  প্রণালী 

শুদ্ধভাবে ধীরে ধীরে যুক্তি খুঁজে  
ধর্ম  ও বিজ্ঞানের প্রসারতা লাভ 
করেছে। দার্শনি ক  বাট্রেণ্ড 
রাসেল এই সম্পর্কে  বলেছিলেন 
যে,
	 “Interest in 
practical use of science 
came first through 
superstitions and magic .”
	 এখানে স্পষ্ট বুঝতে 
পারি যে সভ্যতার শুরু থেকে 
চলে আসা জাদুবিদ্যার চর ্চাতে 

ক�োন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলেও তা 
বিজ্ঞানের উৎস হিসাবে কাজ করেছে। 
এবারে তবে তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে একটু এগিয়ে 
যাই। ভারতীয় দর্শন  মতে শব্দই ব্রহ্ম। 
ব্রহ্ম শব্দই নিরন্তন সত্য যার ক�োন বিনাশ 
নাই। বায়ু জল অগ্নির যেভাবে ক�োন 
বিনাশ নাই শব্দের ও ক�োন বিনাশ নাই। 
শব্দের এই অবিনাশী গুণের জন্য বলা 
হয় কখন  ক�োন কুচিন্তা কুকথা না বলার 
জন্য।এই ধরণের চিন্তা থেকে আমরা 
সাধারণত নেগেটিভ বলে থাকি বা উচ্চারণ 
করে থাকি। আর�ো প্রচলিত কথা হিসাবে 
বলা হয় যে দশ দিকের এক একজন 
করে অধিষ্ঠাতা ভগবান বিরাজ করেন  
এবং তারা নাকি সর্ব দা সর্বদিকে  ঘ�োরাফেরা 
করেন এবং এবং দর্শনশ াস্ত্রমতে দিনে 
কিছু মুহূর্ত  ব্রহ্ম মুহূর্ত  হিসেবে চিহ্নিত 
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হয়। ক�োন কথা সে ভাল�ো কথা বা খারাপ 
কথা সেই সময় যদি কেউ বলে তাহলে 
এই ঘুরতে থাকা দেব-দেবীরা তথাস্তু 
বললে সেই ব্রহ্ম মুহূর্তে  তাই ফলপ্রসূ 
হয়ে যায়।তাই বলা হয় সব সময় সুচিন্তা 
করে সৎ কথা বলতে যাতে অভ্যাসবশত 
কখন�ো কু কথা বা নিগেটিভ কথা বের না 
হয় মুখ থেকে। আসল কথা হচ্ছে একটা 
শব্দ বারবার উচ্চারণ করলে বাহিরে গিয়ে 
আবার কন্ঠে এসে স্থির হয়ে বসে যায় 
এবং একেই আমরা মুখস্থ বা কণ্ঠস্থ বলি। 
আজকে বিশ্বায়নের যুগে অরথ্াৎ বিজ্ঞানের 
যুগেও এই তথ্য বারবার সত্য প্রমাণিত 
হয়েছে। যেমন ম�োবাইলের গুগল 
এসিস্টেন্ট রেডিও টেলিভিশন এগুল�ো সব 
শব্দ তরঙ্গ চলমান এই শব্দসমষ্টি বা  মন্ত্র 
সমূহ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করলে তার ফল 
নিশ্চিত। উদাহরণস্বরূপ চুর চুরি করে 
চলে গেলে আমরা গালি দিই এবং বারবার 
দেওয়া গালির ফলে আর তার ক্ষতি সাধন 
হয়। যা বলা হয় কুকর্মে র শাস্তি হয়েছে।  
উদাহরণস্বরূপে  গুগল এসিস্ট্যান্ট স্যারের 
কাছে গিয়ে ফুল বললে ফুলই দেখায় মানুষ 
বা যন্ত্র দেখায় না।
	 মন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তন্ত্রের 
প্রয়োজন হয় তন্ত্র অরথ্াৎ মন্ত্র ব্যবহার 
করতে আবশ্যক কিছু বস্তু। সেই 
বস্তু সমুহ দিন-রাতি, তিথি, নক্ষত্র 
দিয়ে ইত্যাদি দেখে বেছে নেওয়া 
হয়। শাস্ত্রের বিভিন্ন মন্ত্র দিয়ে বিভিন্ন 
দেবদেবীকে পূজা করতে দেখা যায়। 
প্রাচীনকালে উন্নত চিকিৎসা বিদ্যা না 
থাকায় মানুষ মন্ত্রকে কাজে লাগায় এবং 
বিভিন্ন তন্ত্র অরথ্াৎ গাছ-গাছালি জড়ি বুটি 
ঔষধ যা তন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। 
অতীতে মায়ং এ খুব জঙ্গল থাকার 
দরুন সাপ ও বিষাক্ত প�োকা কামড়ের 

ঘটনা অহরহ সামনে আসত�ো এবং এই 
সব থেকে বাঁচার জন্য মানুষ এগুল�োর 
প্রয়োগ করত�ো।সাপে কামড়ালে মা 
মনসা দেবীর মন্ত্র উচ্চারণ করত�ো ঠিক 
সেভাবে আর�ো বিভিন্ন কারনে মা কামাখ্যা 
মা কালী ও বিষ্ণু ইত্যাদি দেবদেবীর মন্ত্র 
উচ্চারণ করতেন এবং পুরাতন বহু সূত্রে 
এই  মন্ত্রগুল�োতে ওই সকল দেব-দেবীর 
উল্লেখ পাওয়া যায় ।এখানে ক�োন ভূত-
প্রেত ডাকিনি-য�োগিনীর উল্লেখ নাই বরং 
ভূত প্রেত এর ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য 
মন্ত্র পাঠ করা হয় ও দেব দেবীর  আহবান 
করা হয়।
	 মানুষ মঙ্গল কাজের জন্য দেব-
দেবীর পূজা অর্চন া করে। আর যখন 
কার্যসিদ্ধি  হয় না তখন বিভিন্ন পন্থা 
অবলম্বন করে দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করার 
জন্য। তার মধ্যে একটি হল�ো বলি প্রথা। 
শক্তি পূজাতে বলীর বিধান রয়েছে। কিন্তু 
আল�োচনায় যে তথ্য উঠে আসল�ো তা 
আশ্চর্য জনক। খুব অতীতের কথা কেউ 
তুলে ধরতে পারেননি এবং ক�োথায় 
উল্লেখও নাই। তা ম�োটামুটি ৮০/ ৯০ 
দশক থেকে প্রচলন  যে এখানকার 
মানুষরা বলি প্রথাকে অন্ধবিশ্বাস বলে 
মনে করেন। এই বিশ্বাস  কখন কিভাবে 

এসেছে তার সঠিক ধারণা নেই। শক্তি 
পূজা ও দুরগ্া পূজাতে বলির রীতি রয়েছে, 
তাই হয়ত�ো দেবী শক্তি অরথ্াৎ মা দুরগ্ার 
পূজা না করে এখানকার মানুষ চার পাঁচ 
দিন ধরে লক্ষ্মী পূজা করে ।লক্ষী পূজাকে 
কেন্দ্র করে এখানে মেলা ইত্যাদি বসে। 
অন্যান্য স্থানে দুরগ্াপূজার সমরূপ।
	 আজকের বিজ্ঞানের যুগে 
মানুষ তন্ত্র মন্ত্রে নয় বরং যুক্তিতে বিশ্বাস 
করে। অরথ্াৎ বিজ্ঞানের ক্রম বিবর্ত নে 
মানুষ ক�োটি ক�োটি বছরে এগিয়ে 
এসেছে।  মনও বুদ্ধির বিকাশকেই জ্ঞান 
বা বিজ্ঞান বলা হয়। মানুষ আজকাল 
দেখে, শুনে, অনুভব করে জ্ঞান আহরণ 
করে। বিশ্লেষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে 
প্রাপ্ত জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান, কিন্তু তন্ত্র মন্ত্র 
হচ্ছে সম্পূর্ণ  বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে 
উপলব্ধ অভিজ্ঞতা।মায়ং এ প্রচুর মন্ত্রের 
অবশিষ্টাংশ ও পুঁথ ি রয়েছে সংগ্রহশালায়, 
পরবরত্ী ধারাতে অবশ্যই বিশ্লেষনের 
ইচ্ছে আছে।তবু একটা না বললে নয় যে 
“বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলে তর্কে  বহুদূর” আর 
এই বিশ্বাস ই কিন্তু কিছু অসম্ভব কাজকে 
আজও সম্ভবপর করে তুলেছে ......।। 
সূত্র:- আল�োচনা, তথ্য সংগ্রহ ও ইন্দ্রজাল 
(স্মৃতি গ্রন্থ)
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ব্ল্যাক ম্যাজিক আসামের মায়ং গ্রামব্ল্যাক ম্যাজিক আসামের মায়ং গ্রাম
স্বপ্না সিং স্বপ্না সিং 

গ্রামের অর্ধেকে রও বেশি জনসংখ্যা শুধু 
কাল�ো জাদুই জানে না, চর ্চাও করে। স্থানীয় 
মানুষ তালুর রেখা পড়ার শিল্প জানে। এখানে 

কিছু ল�োক ভাগ্য বলার অভ্যাসও করে এবং 
খ�োলস এবং ভাঙা কাঁচের টুকর�ো ব্যবহার 
করে একজন ব্যক্তির ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী 
করার দাবি করে। এমনকি তারা ওষুধ 
ছাড়াই কাল�ো জাদু দিয়ে মানুষকে নিরাময় 
করে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, প্রজন্ম ধরে এই 
পরম্পরা   চলে আসছে। যেক�োন�ো ব্যথা দূর 

করার জন্য এখানকার মানুষজন সেই স্থানে 
তামার থালা চেপে ব্যথা দূর করে। তারা বলে 
যে ভূত তাদের এই কাজে সাহায্য করে। 
মায়ং এর একটি জাদুঘর, মায়ং সেন্ট্রাল 
মিউজিয়াম এবং একটি এম্পোরিয়াম রয়েছে, 
যেখানে টেপ, অস্ত্র এবং অন্যান্য অনেক কিছু 
প্রদর্শন  করা হয়। কাল�ো জাদুর কারণে মায়ং 
ধীরে ধীরে একটি পর্যটন  স্থানে পরিণত হচ্ছে। 
গ্রামটিতে প্রাচীন আয়ুর্বে দ এবং কাল�ো জাদুর 
কিছু বই সহ অনেক প্রত্নবস্তু এবং প্রত্নতাত্ত্বিক  
রয়েছে, যা মায়ং সেন্ট্রাল মিউজিয়াম এবং 
এম্পোরিয়ামে পাওয়া যায়। মায়ং এর  
পবিতরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের আবাসস্থল, 
যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি একশৃঙ্গ গন্ডার 
রয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর নভেম্বর মাসে  
এখানে মায়ং পবিতরা উৎসব পালিত হয়।

<><><><>

	 মায়ং ভারতের আসামের মরিগাঁও 
জেলার ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত একটি 
ছ�োট গ্রাম। মায়ং গ্রামটি ‘ভারতের ব্ল্যাক ম্যাজিক 
ক্যাপিটাল’ হিসাবেও  পরিচিত। এই গ্রামীণ 
স্থানটির ইতিহাস বেশ অন্ধকার এবং ভূতুড়ে। 
মায়ং নামের উৎপত্তি অনেক গল্প এবং সূত্রে 
পাওয়া যায়, যদিও এটি কতটা সত্য তার 
ক�োন�ো সুনির্দিষ্ট  প্রমাণ নেই। কিছু ল�োক বলে 
যে এটি সংস্কৃত শব্দ মায়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, 
যার অর্থ  ‘ভ্রম’, অন্যরা বিশ্বাস করে যে এটি 
মিয়ং শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ  
ডিমাসা ভাষায় হাতি। প�ৌরাণিক মহাকাব্য 
মহাভারতেও মায়ং-এর উল্লেখ রয়েছে। 
ঘট�োৎকচ মায়ং থেকে অনেক জাদুকরী শক্তি 
পেয়ে মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন 
বলে কথিত আছে। গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে 
যে অনেক পুরান�ো সাধু এবং কাল�ো জাদু 
চর ্চাকারী ডাইনি এখনও মায়ং-এর বনে যান। 

রহস্যময় গ্রাম মায়ং , আগ্রহের শেষ নেইরহস্যময় গ্রাম মায়ং , আগ্রহের শেষ নেই
নিশা মুখার্জি নিশা মুখার্জি 

গ্রামের নাম মায়ং হওয়ার পিছনে স্থানীয় 
গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি 
উল্লেখয�োগ্য তথ্য রয়েছে। কারও মতে ’মায়ং’ 

শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘মায়া’ থেকে। 
ইতিহাস বলে এই গ্রামে মহাভারতের আমলে 
নাকি জাদুবিদ্যা চর ্চা করতেন ভীমের ছেলে 
মায়া বিদ্যার সম্রাট ঘট�োৎকচ। তথ্য অনুসারে  
ঘট�োৎকচ ছিলেন মায়া বিদ্যার একচ্ছত্র 
সম্রাট। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ঘট�োৎকচের 
মায়াবিদ্যার কারণেই তৎকালীন দিনে 
গ্রামটির নাম হয়েছিল মায়ং।এই অঞ্চলের 
স্থানীয় জনগণ একথা বলে থাকেন ভীম 

এবং হিড়িম্বার ছেলে ঘট�োৎকচই ছিলেন এই 
প্রদেশের রাজা। তৎকালীন দিনে ঐন্দ্রজালিক 
ও মায়াবী রাজার অধীনে বসবাস শুরু করেন 
বিভিন্ন বয়সের একাধিক জাদুকর, তান্ত্রিক, 
মায়াবিনীরা। তাঁদের বংশধরেরাই নাকি 
এখানে আজ বসবাস করেন। শুধুমাত্র বসবাস 
করেন একথা বললে ভুল হবে তারা সেই 
পূর্ব পুরুষের প্রথা, সেই পুরাতন পেশা আজও 
বজায় রেখেছেন ভাল�োভাবেই। গ্রামের রাস্তা 
ঘাটে, অরণ্যে, নদীর পাড়ে তাঁদের সকলকে 
ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।  তবে এ কথা ঠিক 
এখানে ঘুরতে আসা পর্যট কদের উপরে তারা 
সরাসরি ক�োন কিছু জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করেন 
না। একান্ত তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত 
হলেই তবেই তারা এর নমুনা মানুষের সামনে 
তুলে ধরে। তারা বেশিরভাগ সময়ে এই 
সমস্ত যাদুবিদ্যা ও তন্ত্র মন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে। 
তবে বর্ত মানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে আধুনিক 
প্রজন্মের কিছু সদস্য এই প্রথা থেকে বেরিয়ে 
আসতে পেরেছেন বলেও জানা যায়।

<><><><>

	 ভারতবর্ষে র পূর্ব  দিকের রাজ্য 
অসমের মায়ং গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দারা 
যুগের পর যুগ ধরে তন্ত্র-মন্ত্র, কালা জাদু, 
ঝাড়ফুঁক নিয়েই বেঁচে আছেন। আজকের 
আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপার উন্নতির 
যুগেও মায়ং গ্রামের মানুষগুল�ো এখনও 
অল�ৌকিকতা এবং কুসংস্কারের দুনিযায় বাস 
করেন। যদিও বিজ্ঞান তথা আমাদের কাছে 
এগুলি কুসংস্কার কিন্তু তাঁদের কাছে অবশ্য সে 
সবই সংস্কার। রহস্যময় এই গ্রামকে ঘিরে 
শুধুমাত্র ভারতবর্ষ ই নয় সারা বিশ্ববাসীরও 
আগ্রহের শেষ নেই। কথাটা শুনতে অবিশ্বাস্য 
লাগলেও এটাই সত্যি যে প্রতি বছর 
হাজার হাজার দেশী বিদেশী পর্যট ক মায়ং 
গ্রামের কাল�ো জাদুর আকর্ষণে  হাজির হন 
সেখানে। স্বচক্ষে উপলব্ধি করতে আসেন 
এই মায়ংগ্রামের কাল�ো জাদুর প্রকৃতি। কাল�ো 
জাদুর ভূমি নামে পরিচিত মায়ং গ্রামটি অসমের 
রাজধানী গুয়াহাটি থেকে প্রায় ৪০ কিল�োমিটার 
দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। অসমের 
মরিগাঁও জেলার ছ�োট্টো গ্রাম এটি।  
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চ্যালেঞ্জের মুখে রাজ্যের সংখ্যালঘু  রাজনীতি, দিশাহীন মুসলিম সমাজ চ্যালেঞ্জের মুখে রাজ্যের সংখ্যালঘু  রাজনীতি, দিশাহীন মুসলিম সমাজ 
জুয়েল আহমদজুয়েল আহমদ

আসেনি। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ যেটি হল�ো 
অন্য দল থেকে কিংবা নির্দ ল হয়ে নিজের 
সমাজের প্রতিনিধিত্ব করার যে সুয�োগ 
অতীতে ছিল সেই পথও বন্ধ করে দিয়েছে 
২০২৩ সালের ল�োকসভা-বিধানসভার 
ডিলিমিটেশন। রাজ্যের ১২৬ বিধানসভা 
আসনের মধ্যে কমেও ত্রিশটি সংখ্যালঘু 
অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র ছিল,কিন্তু  
ডিলিমিটেশনের পর সেই চিত্র  নেই। 

পাশাপাশি গত ল�োকসভা ভ�োটে 
সংখ্যালঘুদের দল হিসাবে পরিচিত 
ইউডিএফের বিপর্যয় ,খ�োদ দলপতি 
মওলানা বদর উদ্দিন আজমলের হার  
অবশ্যই রাজ্যের মুসলিম রাজনীতির জন্য 
চ্যালেঞ্জের। এছাড়াও বরাক ও ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকায় সর্ব জনগ্রাহ্য এবং দূরদৃষ্টি 
সম্পন্ন  মুসলিম নেতৃত্বের অভাব মুসলিম 
সমাজের রাজনৈতিক অবস্থানকে খাদের 
মুখে ঠেলে দিয়েছে। অসমের গত তিন 
বিধানসভা নিরব্াচনের ফলাফল পর ্যাল�োচনা 
করলে দেখা যায় যে  সব দল মিলে 
২০১১ সালে রাজ্যে মুসলিম বিধায়কের 
সংখ্যা ছিল ২২ জন,২০১৬ সালে ২৮ 
জন ও ২০২১ সালের বিধানসভায় ২৯ 
জন। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভ�োটে 
সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে কংগ্রেস থেকে 
মুসলিম ভ�োটের বৃহত্তর অংশ ইউডিএফের 
দিকে ধাবিত হয়। এতে আজমলের 
দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ভ�োট 

বিভাজনের ফায়দা তুলে সহজে ক্ষমতায় 
আসে বিজেপি। একই অবস্থা হয় ২০২১ 
সালের ভ�োটেও। কংগ্রেস - ইউডিএফ 
আঁতাত করে ভ�োটে লড়লেও ২০১৬ 
সালের তুলনায় মাত্র একজন অধিক 
মুসলিম বিধায়ক বিধানসভায় নিরব্াচিত 
হন।  এটাই হয়ত�ো অসমের ইতিহাসে 
সর্বশ েষ বৃহৎ মুসলিম বিধায়কের সংখ্যা 
হিসাবে আগামী দিনে ইতিহাসের খাতায় 

লিপিবদ্ধ হবে! ভ�োটের 
রাজনীতিতে চলমান 
সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ 
এবং  যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
ডিলিমিটেশন হয়েছে এতে 
২০২৬ সালের বিধানসভা 
ভ�োটে মুসলিম বিধায়কদের 
সংখ্যা কুড়িতে নেমে এলেও 
আশ্চর্যে র কিছু থাকবে না!  
    ২০০৫ সালে রাজ্যে 
সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ বলে 
কথিত আইএমডিটি আইন 

দেশের উচ্চতম আদালতে বাতিল হওয়ার 
পর কংগ্রেসের উপর রাজ্যের মুসলিমদের 
আস্থা কমতে থাকে। রাজ্যে কংগ্রেস 
সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বর্ত মান 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তৎকালীন ছাত্র সংস্থা আসুর 
কেন্দ্রীয় নেতা সরব্ানন্দ সান�োয়ালের 
দায়ের করা মামলায় আইএমডিটি 
বাতিলের পেছনে আদালতে কংগ্রেস 
সরকারের দুর্ব ল হলফ নামা দায়ের করার 
বিষয়টি কাজ করেছিল বলে অভিয�োগ 
উঠেছিল। ফলে ২০০৬ সালের বিধানসভা 
ভ�োটের আগে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের 
রাজনৈতিক,সামাজিক অধিকার রক্ষা ও 
বঞ্চনার প্রতিবাদ করার জিগির তুলে রাজ্যে 
আত্মপ্রকাশ করে ইউডিএফ।রাজ্যের প্রথম 
সারির বিভিন্ন মুসলিম  ধরম্ীয় সংগঠনের 
সম্মিলিত প্রয়াসে রাজনৈতিক দল গঠন 
হলেও পরবরত্ীতে এর কর্তৃত্ব একা চলে 
যায় জমিয়ত নেতা, শিল্পপতি, ধনকুবের 
মওলানা বদর উদ্দিন আজমলের হাতে। 

	 অসমে সংখ্যালঘু অরথ্াৎ স্পষ্ট 
করে বললে মুসলিমরা বর্ত মানে এক 
জটিল রাজনৈতিক অবস্থানে এসে 
দাঁড়িয়েছেন।২০১১ সালের জনগণনা 
মতে অসমের জনসংখ্যার প্রায় ৩৪.২২ 
শতাংশ মুসলিম। ২০২১ সালে জনগণনা 
হয়নি অন্যথায় এই  পরিসংখ্যান ৪০ 
শতাংশে প�ৌঁছান�ো অস্বাভাবিক নয়। 
লাক্ষাদ্বীপ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের পর 
অসমেই অধিকতর সংখ্যায় 
মুসলিমদের বসবাস। কিন্তু 
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বে 
রাজ্য রাজনীতিতে মুসলিমরা 
অনেক পিছিয়ে। ২০১৬ 
সালে রাজ্যে ভারতীয় জনতা 
পার্টি র সরকার আসীন 
হওয়ার পর থেকে এখন 
পর্যন্ত  কেবিনেটে ক�োন�ো 
মুসলিম সদস্য নেই। সরব্ানন্দ 
স�োন�োয়ালের মন্ত্রীসভায় 
যে চিত্র ছিল,হিমন্তবিশ্ব 
শরম্ার মন্ত্রীসভায়ও একই চিত্র বিদ্যমান। 
শাসক গ�োষ্ঠীর রাজনীতি যখন দ্বিতীয় 
বৃহত্তম ধরম্ীয় জনগ�োষ্ঠীকে লক্ষ্যবস্তু করে 
আবর্তি ত হয় সেই সরকারে মুসলিম 
মন্ত্রী, বিধায়ক না থাকাটাই স্বাভাবিক। 
প্রশ্ন হচ্ছে,সমসাময়িক রাজনীতির 
আবহে আগামীতে অসমের মুসলিমরা 
কী ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন ? নাকি কঠিন 
বাস্তব অপেক্ষা করছে ? এর কারণ 
কী মুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বশূন্যতা? 
অথবা বর্ত মান মুসলিম নেতৃত্বের 
সুবিধাবাদী চরিত্র ? কিংবা কারণ যাই 
হ�োক না কেন তা থেকে উত্তরণের দিশা 
নিয়ে আল�োচনা করা সময়ের দাবি।  
       বাস্তব ঘটনা হচ্ছে, মুসলিমদের 
লক্ষ্য করে রাজনীতি করাই বিজেপির 
ক�ৌশল। তাই এই সমাজের মধ্যে দলের 
গ্রহনয�োগ্যতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। 
ফলে অসমের মুসলিম সমাজেও 
বিজেপির প্রত্যাশিত গ্রহনয�োগ্যতা এখন�ো 
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শুরুতে এই দল নিয়ে সাধারণ মুসলিমরা 
খুবই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু সময়ের 
তালে সব কিছু পালটে গেছে। সবশেষে 
২০২১ সালের বিধানসভা ভ�োটে দ্বিতীয় 
বারের মত�ো বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় 
আসার পর হিমন্ত বিশ্বশরম্া মুখ্যমন্ত্রীত্বের 
দ্বায়িত্ব পান।এরপর থেকেই ইউডিএফের 
একাংশ বিধায়ক শাসক দলের স্থাবক হয়ে 
পড়েন বলে সময়ে সময়ে অভিয�োগ উঠে। 
এমনকি দলীয় সুপ্রিম�োর জ্ঞাতসারেই 
রাজ্যসভা ভ�োট ও রাষ্ট্রপতি নিরব্াচনে 
বিজেপি প্রারথ্ীকে জেতাতে ইউডিএফের 
বিধায়করা ভ�োট দেন বলে অভিয�োগ 
রয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু বিষয়ে 
ইউডিএফের বিধায়কদের রাজ্যের 
ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে বেশি মাখামাখি 
প্রকাশ্যে আসে।এতে সামগ্রিক ক�োন লাভ 
না হলেও বিধায়কদের ব্যক্তিগত মুনাফা 
হয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জিগির 
তুলতে ইউডিএফকে ব্যবহার করছিল 
বিজেপি। তবে সাধারণ মানুষের এই খেলা 
বুঝতে অবশ্য ক�োন অসুবিধা হয়নি।যার 
জেরে গত ল�োকসভা ভ�োটে তিন আসনে 
প্রারথ্ী দিলেও তিনটিতেই হারের মুখ 
দেখতে হয় ইউডিএফকে।ধুবড়িতে হারেন 
খ�োদ দলের সুপ্রিম�ো মওলানা বদর উদ্দিন 
আজমল।হাইলাকান্দি জেলায় ইউডিএফের 
তিন জন বিধায়ক থাকা সত্তেও এখানে 
আজমলের দলকে রীতিমত�ো ধরাশায়ী 
হতে হয়।সাধারণ মুসলিম ভ�োটাররা ধরে 
নেন রাজ্যে বিজেপিকে প্রতিহত করতে 
হলে আগে ইউডিএফকে উৎখাত করতে 
হবে। তাই হয়েছে। কিন্ত দুই দশক 
আগে ইউডিএফকে ঘিরে সংখ্যালঘুদের 
মধ্যে যে প্রত্যাশা ও উন্মাদনা  তৈরি 
হয়েছিল সেটিই মাঝপথে ধূলিসাৎ হয়ে 
গেল। ২০২৪ সালের ল�োকসভা ভ�োটের 
ফলাফল থেকে একটাই ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
রাজ্যের মুসলিমদের কাছে শেষ ভরসা 
কংগ্রেস। কিন্তু অসমে কংগ্রেস দলে 
এক সাংসদ রকিবুল হ�োসেন ছাড়া সেই 
মাপের ক�োন মুসলিম নেতা নেই। বরাক 
উপত্যকায়ও কংগ্রেসের মধ্যে তেমন 
সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব নেই।এদিকে, রাজ্যের 
সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে  
কংগ্রেসে মুসলিমদের আধিপত্য থাকার 

সম্ভাবনা কম। কারণ একটাই,রাজ্য 
রাজনীতিতে যেভাবে মেরুকরণ ধরিয়েছে 
বিজেপি,আর সরকারি পৃষ্ঠপ�োষকতায় 
এর ব্রেণ্ডিং চলছে, এতে সফট হিন্দুত্বের 
পথে দলকে পরিচালিত করতে বাধ্য 
কংগ্রেস। ফলে এই দলেও মাথা উঁচু 
করে দাঁড়ান�োর সম্ভবনা কম মুসলিমদের। 
কিন্তু বিকল্প নেই এই  সময়ে।  এই 
অবস্থায় আগামীতে রাজ্য রাজনীতির 
পট পরিবর্তন  হলেও মুসলিম নেতৃত্ব 
উঠে আসার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। 
প্রয়াত ময়নুল হক চ�ৌধুরী, মওলানা 
আব্দুল জলিল চ�ৌধুরী, ব্যারিস্টার গ�োলাম 
ওসমানী, শহিদুল আলম চ�ৌধুরী, আব্দুল 
মুহিব মজুমদাররা এক সময় বরাক থেকে 
উঠে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে দাপিয়ে 
বেড়িয়েছেন। শাহাদুল্লা,আন�োয়ারা তাইমুর 
অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি  সামলিয়েছেন। 
কিন্তু হালফিলে  বরাক কিংবা ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকায় সর্ব জনগ্রাহ্য ক�োন নেতৃত্ব 
না থাকায়  মুসলিমদের কাছে অসুবিধার 
কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।   বরাকের বর্ত মান 
মুসলিম বিধায়করা সঠিক নেতৃত্ব দেওয়ার 
সেই য�োগ্যতা নেই। শিক্ষাদীক্ষা,দূরদৃষ্টি 
সম্পন্ন নন। তা অতীতে বার বার প্রমানিত 
হয়েছে।এদের বেফাঁস  মন্তব্য,চাটুকারিতা 
বিভিন্ন সময় উল্টো গ�োটা মুসলিম সমাজকে 
হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়েছে।ফলে তাঁদের 
কে ‘নেতা’ নয় নিছক ‘জনপ্রতিনিধি’ 
হিসাবে বিবেচনা করাই শ্রেয় বলে 
আজকাল অনেকেই মনে করেন। 
    রাজ্যের মুসলিমদের এই রাজনৈতিক, 
সামাজিক সংকটের সময়  বরাক কিংবা 
অসমে সক্রিয় থাকা তিনটি ধরম্ীয় সংগঠন 
জমিয়ত, আহলে সুন্নত, নদওয়া ক�োন 
সঠিক দিশা দেখাতে পারছে না। বরং সময়ে 
সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে তারা সুবিধাবাদী 
অবস্থান নিচ্ছেন। বিশেষ করে বরাকে 
জমিয়তের প্রাণ পুরুষ মওলানা আহমদ 
আলি ও নদওয়ার আমিরে শরিয়ত মওলানা 
তৈয়বুর রহমান বড়ভুইয়ার মৃত্যুর পর ওই 
দুই সংগঠনে ক�োন সর্ব জন গ্রাহ্য নেতা 
নেই। রাজ্যের মুসলিম রাজনীতির সামনে 
যে চ্যালেঞ্জ এসেছে তা ম�োকাবিলা করার 
মত�ো ক�োন প্রস্তুতি এই সমাজের মধ্যে 
নেই বললেই চলে।পঞ্চায়েত রাজনীতিতে 

একসময়ে গ্রামের মুসলিমদের আধিপত্য 
থাকলেও  বিধানসভার ন্যায় হিন্দু-মুসলিম 
ভ�োটের পাটিগণিত মিলিয়ে পঞ্চায়েতে 
ডিলিমিটেশন হয়েছে।ফলে ক্ষমতা 
দখলে শাসক দল এগিয়ে থাকবে।সেটাই 
স্বাভাবিক। অন্যদিকে বিগত দিনে দেখা 
গেছে ভ�োট এলেই মুসলিম সমাজে  হঠাৎ 
করে এক তৃতীয় শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ 
ঘটে। এদের বেশিরভাগ শ্রমজীবী, 
নিরক্ষর,অর্ধশিক্ষি ত তারা তাদের নিজস্ব 
এক রাজনৈতিক এজেণ্ডা নিয়ে বের 
হয়।সারা বছর রাজনীতির ক�োন খবর না 
রাখলেও ভ�োটের সময় তারাই শিক্ষিতদের 
ক�োন প্রারথ্ীকে ভ�োট দেবেন,কার নেতৃত্বে 
সরকার গঠন হবে এসবের  শলা দেন। 
উদাহরণস্বরূপ বলাযায়,এবার করিমগঞ্জ 
ল�োকসভা আসনে হাইক�োর্টে র বরিষ্ট 
আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমদ 
চ�ৌধুরীর মত�ো গুরুত্বপূর্ণ  ব্যক্তিকে কংগ্রেস 
প্রারথ্ী করেছিল।ওই ল�োকসভা আসনে দুই 
লক্ষের অধিক মুসলিম ভ�োট বেশি। কিন্তু 
এরপরও তাঁকে হারের মুখ দেখতে হয়। 
এই হারের পেছনে উল্লেখিত এই  তৃতীয় 
শ্রেণির ভুমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
ফলে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে 
মুসলিমদের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি 
ম�োকাবিলা করার সময় এসে গেছে। 
এজন্য ধরম্ীয় ও সামাজিক সংগঠন গুলিকে 
ন্যস্তস্বার্থ  এবং সুবিধাবাদী চরিত্র পরিহার 
করে দায়িত্বশীল হতে হবে। পাশাপাশি 
মুসলিম সমাজের অতি উচ্চশিক্ষিত 
শ্রেণীর রাজনীতি বিমুখতা ত্যাগ করে অন্য 
জনগ�োষ্ঠী যেমন বড়�ো, মনিপুরি,কার্বি  ও 
ডিমাসারা যে ভূমিকা পালন করেন তা করতে 
হবে। বিশেষ করে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের 
শুভবুদ্ধি সম্পন্ন,মুক্তমনা,গনতন্ত্র প্রেমী 
গ�োষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের 
রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক অধিকার 
প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। 
   তবেই অসমে মুসলিমদের সামনে যে 
রাজনৈতিক প্রত্যাহ্বান ধেয়ে এসেছে তাকে 
ম�োকাবিলা করা সম্ভব। অন্যথায় শুধু কঠিন 
পরীক্ষা নয়,কঠিনতম পরিস্থিতি দৃশ্যমান।

<><><><><>
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মুসলিম সমাজের উত্তরণে প্রাসঙ্গিক ভাবনা মুসলিম সমাজের উত্তরণে প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
অধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্করঅধ্যাপক হিলাল উদ্দিন লস্কর

	 এক ঋদ্ধ অতীত ইতিহাসের 
অধিকারী এক জাতিগ�োষ্ঠী ক্রমশঃ 
দুর্ব ল হচ্ছে। শুধু ভারতবর্ষে  নয় গ�োটা 
বিশ্বজুড়ে যে সম্প্রদায়ের পদচারণ 
সেই মুসলিম সমাজ কার্য ত ক�োণঠাসা। 
রাজনৈতিক শ�োষণ আজ বিশ্বব্যাপী। 
কিন্তু নিজেদের অতীত ইতিহাস কিংবা 
ধরম্ীয় চেতনাকে কাজে লাগিয়ে এই 
সমাজকে ঘুরে দাঁড়ান�োর ক�োন তদ্বির 
নেই। বরং ইদানীং বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেণি 
বিভাজন প্রকট হয়ে উঠেছে। এনিয়ে  
আত্মসমাল�োচনা জরুরি হয়ে পড়েছে।   
	বিভি ন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে মুসলিমরা 
অপমানিত হচ্ছেন, তার দায়ভার অন্যের 
উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে তারা 
সম্পূর্ণ  নির্দো ষ প্রমান করার প্রবণতা 
আজকাল প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই 
চিন্তা ধারা সঠিক নয়। বরং সব ক্ষেত্রে 
নিজেদেরকে য�োগ্য করে তুলতে না পারলে 
এভাবে অপমানিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। যুক্তি-বুদ্ধি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রসার 
ব্যতীত ক�োন সমাজ অথবা সম্প্রদায়ের 
উন্নতি এ যুগে অসম্ভব। এ যুগে যাদের 
হাতে উন্নত প্রযুক্তি তারাই অপরকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে-এ সত্য ক�োন গণ্ডমূর্খ  ব্যক্তির পক্ষে 
অস্বীকার করা সম্ভব। ইহকাল মুসলিমদের 
কাছে একমাত্র জীবন না হলেও এটাকে 
উপেক্ষা করে ক�োন ধরনের বৈরাগ্য বা 
জীবন বিমুখতা ইসলামে স্বীকৃত নয়। 
বরং জগৎ প্রকৃতির নিয়মকানুন অনুসন্ধান 
করতে মানুষকে উৎসাহিত করেছে 
ইসলাম। শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ড যে 
ক�োন আরাধ্য দৈব শক্তি নয়, বরং মানুষের 
অধিন এক বিশাল প্রকৃতি, তা ঘ�োষিত 
হয়েছে স্পষ্টভাবে। কিন্তু কীভাবে এই 
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে মানুষ নিজের অধিনে 
নিয়ে আসবে তা নিয়ে ক�োন গবেষণা 
অনুসন্ধানের প্রয়াস মুসলিমদের মধ্যে 
দেখা যায়না। আমাদের “আন্তরজ্াতিক 
খ্যাতিসম্পন্ন উলামাদের” খেয়াল সে দিকে 
প�ৌছয় না। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 
ইসলামিক বলা হচ্ছে তাতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

শিক্ষার ক�োন সুয�োগ-অবকাশ নেই। তাই 
এই গুরুত্বপূর্ণ  বিষয়গুল�ো শুধু উপেক্ষিত 
নয়,অনেকের বিচারে হয়ে উঠেছে 
অনৈস্লামিক। একসময় মুসলিম উলামারা 
তেমনটাই প্রচার করতেন। এখন বিজ্ঞান-
প্রযুক্তির যাবতীয় সুবিধা ভ�োগ করছেন বলে 
কেউ আর বিপক্ষে কথা বলছেন না। কিন্তু 
বিজ্ঞান চর ্চায় নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত 
করতে আমাদের শ্রদ্ধেয় আলেমগন যে 
এগিয়ে এসেছেন, তার দৃষ্টান্তও বিরল। 

প্রকৃতি বিজ্ঞান চর ্চার ক্ষেত্র হল�ো প্রকৃতি 
জগৎ, মুলত কার্য -কারন পদ্ধতির দ্বারাই 
প্রকৃতি জগৎকে জানা হয়। কিন্তু সমাজ 
ও মানবিক জীবনকে বিষয়বস্তু করে গড়ে 
উঠা মানববিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞানের পদ্ধতি 
ভিন্ন, নেহাৎ কার্য -কারণ তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা 
বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।  মানুষের জীবনের 
উদ্দেশ্য, দীর্ঘদিন  ধরে লালিত তার 
মূল্যব�োধ, অন্য ব্যক্তি ও প্রকৃতি জগতের 
সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, মানববিদ্যা ও সমাজ 
বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। জাগতিক বিবর্তন  
পরিবর্ত নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সেই সকল 
বিষয় নিয়ে যেভাবে গবেষনা অনুসন্ধানের 
দরকার তা মুসলিম সমাজে অনুপস্থিত। 
কিছু ব্যক্তি হয়ত�ো বিচ্ছিন্নভাবে কাজ 
করছেন, এটা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ, সেদিকে সম্প্রদায়ের সাধারণ 
ক�োন ঝ�োঁক চ�োখে পড়ে না। ইতিহাস চর ্চায় 
কিছুটা অবদান বিদ্যমান থাকলেও সমাজ 
ও মানববিদ্যার অন্যান্য বিষয়গুল�োতে 
মুসলিমদের উল্লেখয�োগ্য ক�োন 
অবদান আমাদের গ�োচরে আসছে না। 

ধর্ম  ও বিদ্যা শিক্ষায় মুসলমানদেরকে শুধু 
মান্য বা অনুকরণ করার নির্দেশ  দেওয়া 
হয়। এখানে সত্য সন্ধানে অভিজ্ঞতা, 
বিবেক বুদ্ধি খাটান�োর জায়গা সীমিত। 
তাই যুক্তি বুদ্ধির চর ্চা মুসলিম মন-মানসে 
দীর্ঘদিন  থেকে অনুপস্থিত। যা আছে তা 
হল�ো অন্যের অনুকরণ। এভাবে মুসলিম 
সম্প্রদায় এক পরনির্ভ রশীল সম্প্রদায় হয়ে 
উঠেছে। স্বাধীন ও সাবলম্বী হতে গেলে 
অনুকরণ সর্বস্ব  ভাবধারা ত্যাগ করে যুক্তি-
বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আল�োকে অনুসন্ধানে 
লিপ্ত হতে হবে। ধরম্ীয় বিশ্বাস সেখানে 
বাঁধা নয়, বরং এটাকে উৎসাহিত করে। 
অন্যকে দ�োষার�োপ না করে, বা অন্য কেউ 
এসে সাহায্য করবে, সেই প্রতিক্ষায় না 
থেকে এখন করনীয় হল�ো--(১) নিজের 
সামর্থ্য অনুযায়ী শহর ও গ্রামাঞ্চলে 
পাঠচক্র গড়ে ত�োলা ও মুক্ত আল�োচনার 
অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা (৩) ধর্মচি ন্তা 
ও বিজ্ঞান মনস্কতার ভিত্তিহীন বির�োধ 
দূর করা (৪) কৃষি ও শিল্পে বিজ্ঞান-
প্রযুক্তির প্রয়োগ ব্যাপকতর করা (৫) যারা 
বিজ্ঞান শিক্ষায় এগিয়ে এসেছে তাদেরকে 
গবেষনায় উৎসাহিত করা ও তাদের প্রতি 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া (৬) যে 
সকল যুবকরা নেতাদের তাবেদারী করছেন 
অথবা ধরম্ীয় নেতাদের অন্ধভাবে অনুকরণ 
করে নিজেদের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে বিনাশ 
করছেন তাদের বিচার বুদ্ধিকে জাগ্রত 
করা এবং আত্মনির্ভ রশীল হওয়ার পরামর্শ  
দান করা, (৭) ভিন্নমতকে সহ্য করার 
ধৈর্য ধারণ এবং মানসিক উদারতা গড়ে 
ত�োলা, এবং (৮) নানা বিষয়ে মানুষের 
মধ্যে চিন্তাধারার বিভিন্নতা বা বির�োধ 
দেখা দিলে সেই ভিন্নতা বা বির�োধকে 
ভিত্তিকরে দল গঠন করে দলাদলির 
পরিবর্তে  যুক্তি, বিবেক ও প্রামাণাদির 
সাহায্যে তা দূর করার চেষ্টা করা। 
এ বিষয়ে নতুন প্রজন্মের সচেতন যুবকরাই 
অগ্রনী ভূমিকা পালন করবেন, এ আশায় 
রইলাম।
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তৃণমূলের রাজনীতি এবং সুস্মিতার ভবিষ্যৎতৃণমূলের রাজনীতি এবং সুস্মিতার ভবিষ্যৎ
উত্তম কুমার সাহাউত্তম কুমার সাহা

	 অসম চুক্তির ছয় নং দফা 
রূপায়ণে কেন্দ্র সরকার কর্তৃক গঠিত 
বিপ্লবকুমার শরম্া কমিটি ম�োট ৬৭টি 
সুপারিশ করেছিল। এর মধ্যে ৫৭টি 
অরথ্াৎ ওই রিপ�োর্টে র ৮৫ শতাংশ কার্য কর 
করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব এবং 
আগামী বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে সে 
সবের বাস্তবায়ন করা হবে, মুখ্যমন্ত্রী ড. 
হিমন্ত বিশ্ব শরম্ার এমন ঘ�োষণার পর 
আসামের বাঙালিরা আশঙ্কায় ভুগছেন। 
কী আছে সেই বিপ্লব শরম্া কমিটির 
রিপ�োর্টে , বিস্তৃত না জানলেও মু্খ্যমন্ত্রীর 
কাছ থেকে শ�োনা দুই-একটি সুপারিশই 
বাঙালিদের আতঙ্কে রাখার জন্য যথেষ্ট। 
অসমিয়া বা ভূমিপুত্রদের স্বার্থ  সুরক্ষায় 
সরব্াধিক গুরুত্ব দিয়েছে অবসরপ্রাপ্ত 
বিচারপতি বিপ্লবকুমার শরম্ার নেতৃত্বাধীন 
উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি। এখন প্রশ্ন 
হল�ো, অসমিয়া কারা বা আসামে কাদের 
ভূমিপুত্র বলে গণ্য করা হবে? এ পর্যন্ত  
তাঁর ক�োনও সর্ব জনগ্রাহ্য সংজ্ঞা স্থির 
হয়নি বলে বির�োধীদের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী 
রিপ�োর্টে র কথা টেনেই জানিয়ে দিয়েছেন, 
তিন পুরুষ ধরে যারা আসামে বসবাস 
করছেন, বা ৭৫ বছরের বেশি সময় 
ধরে এই রাজ্যে রয়েছেন, তাদের এবং 
তাদের বংশধরদের ভূমিপুত্র বলে স্বীকৃতি 
দেওয়া হবে। কমিটির সুপারিশে ১৯৫১ 
সালকেই যে নাগরিকত্বের ভিত্তিবর্ষ  ধরা 
হয়েছে, তাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। 
ফলে বিষয়টি দাঁড়াল, জমি কেনাবেচা, 
নিরব্াচনে প্রতিদ্বন্ধিতা, কর্ম সংস্থান বা 
যে ক�োনও সরকারি প্রকল্পের সুয�োগ 
ভূমিপুত্ররাই পাবেন, তারাই হবেন 
রাজ্যের প্রথম শ্রেণির নাগরিক। ১৯৫১ 
থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যবরত্ী সময়ের 
নথি দিয়ে যাঁরা এনআরসিতে নাম 
তুলতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরা দ্বিতীয় 
শ্রেণির নাগরিক বলে গণ্য হবেন। 
আতঙ্কে দিন কাটান�ো বাঙালিরা এই 

সময়ে নিজেদের মনের কথা খুলে 
বলার জন্য একটি রাজনৈতিক দল খুঁজে  
বেড়াবে, এটাই স্বাভাবিক। তৃণমূল 
কংগ্রেসের এই সুয�োগটিকে কাজে 
লাগান�োই দরকার। রিপুণ বরাকে সামনে 
রেখে আসামে যে দলের শক্তিবৃদ্ধি সম্ভব 
নয়, তা আর যিনিই বুঝুন, বা না বুঝুন, 
রিপুণ বরা বুঝে গিয়েছেন, বুঝিয়েও 
দিয়ে গিয়েছেন। ইস্তফা দিতে গিয়ে তিনি 

লিখেছেন, “অসমিয়ারা তৃণমূল কংগ্রেসকে 
মন থেকে মেনে নিতে পারে না।” এই 
সত্যকে ধরেই তৃণমূল কংগ্রেস যদি 
আসামের বাঙালিদের পাশে দাঁড়ান�োর, 
তাদের সংগঠিত করার সংকল্প নেয়, 
তাহলে যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের লাভের 
সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি আসামের দ্বিতীয় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগ�োষ্ঠীও নিজেদের কথা 
বলার মত�ো সাহস সঞ্চয় করতে পারবে। 
সে ক্ষেত্রে আসামে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার 
মত�ো একটিই বাঙালি মুখ রয়েছে, তিনি 
হলেন সুস্মিতা দেব। সন্তোষম�োহন 
দেবের কন্যা ছাড়াও বিধানসভা, ল�োকসভা 
এবং দুইবার রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্বের 
জন্য সুস্মিতার বেশ পরিচিতি রয়েছে। 
সে সুবাদে তাঁর মুখ হওয়ার ক্ষমতা 
রয়েছে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁকে 
কাজ করতে হবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। 
বরাকে বাঙালিদের যেহেতু শরম্া কমিটির 
রিপ�োর্ট  সেভাবে ক�োনও প্রভাবিত 

করছে না, তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকার বাঙালিদেরই ধরতে হবে।  
	কি ন্তু প্রশ্ন হল�ো, আজকের 
আসামে যেখানে নানা রকমের মেরুকরণ 
রয়েছে, কখনও অসমিয়া-বাঙালি, 
কখনও হিন্দু-মুসলমান, এ রকম একটা 
জায়গায় দাঁড়িয়ে সুস্মিতা দেবের পক্ষেও 
কি তৃণমূলের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে 
সংগঠন মজবুত করা সম্ভব হবে? এমন 
প্রশ্নের একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে। গত 
ল�োকসভা নিরব্াচনে তাঁর নিজের শহরে 
২০ হাজার ভ�োট সংগ্রহ করতে পারলেন 
না। ফলে সুস্মিতা দেব প্রদেশ সভাপতি 
হয়ে গেলেই তৃণমূলের পরিস্থিতি আমূল 
পাল্টে যাবে, এমনটা ভাবার ক�োনও সঙ্গত 
কারণ নেই। যদিও বিপ্লব শরম্া কমিটির 
রিপ�োর্টে র ৮৫ শতাংশ যখন রাজ্য সরকার 
কার্য কর করার সিদ্ধান্ত ঘ�োষণা করেছে, 
সে সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশ েষে 
বাঙালিদের এই ধরনের একটা ছাতার 
তলায় আসা উচিত ছিল। এটা ভাবাই 
স্বাভাবিক যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হিন্দু-
মুসলমান নির্বিশ েষে বাঙালি এই সময়ে 
একটা বিকল্প খুঁ জবে। সেখানে তৃণমূলের 
চেয়ে ভাল�ো বিকল্প হতে পারে না।  
ইউনাইটেড মাইনরিটি ফ্রন্ট (ইউএমএফ) 
কিন্তু ১৯৮৫ সালে দেখিয়ে দিয়েছিল, 
সতের�ো দিনও প্রচারের সময় মেলেনি, 
কিন্তু সতের�ো আসন জিতে নিয়েছিল। 
প্রমাণ মিলেছিল, হিন্দু-মুসলমান এক 
হয়ে লড়তে পারলে বাঙালি সাফল্য পায়। 
কিন্তু সঙ্কট যত তীব্রই হ�োক, এই সময়ে 
আসামে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে এক 
করা কি সম্ভব হবে? এই মুহর্তে  একে 
যে স�োনার পাথরবাটি বলেই মনে হয়।  
গত ল�োকসভা নিরব্াচনের আগেই এটা 
স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইউডিএফ কিছুই 
করতে পারবে না। এর পরও মুসলমান 
ভ�োট তৃণমূল কংগ্রেস আদায় করতে 
পারেনি। ফলে বিজেপির কাছ থেকে সরে 
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আসতে হলে বাঙালি হিন্দুরা সংখ্যার কথা 
বিবেচনা করে কংগ্রেসকেই বেছে নেবে। 
তৃণমূলকে নয়। কারণ অসমে তৃণমূলের 
এ পর্যন্ত  তেমন পরিচিতি নেই। এই 
দলের সঙ্গে মানসিক সম্পর্কে র জায়গাটা 
একেবারে নেই। চরের মানুষগুলির কাছেও 
তৃণমূলের ক�োনও মানসিক নৈকট্য নেই। 
এরা কংগ্রেসকেই কাছের বলে গ্রহণ 
করবেন। তৃণমূলের নামে কংগ্রেসের ভ�োট 
কেটে বিজেপিকে ফয়দা পেতে দেবেন না। 
ফলে আসামের সব অংশের মানুষের 
কাছেই তৃণমূল একটি ভিন রাজ্যের 
দল। এটি একটি ব্যক্তিনির্ভ র দল। 
তার সমস্ত কিছুই একেবারে পশ্চিমবঙ্গ 
কেন্দ্রিক। তাঁর নীতি আদর্শ , পদ্ধতি 
প্রকরণ, ক�ৌশল, আন্দোলন, আন্দোলন-
বির�োধিতা সবই পশ্চিমবঙ্গের কথা মাথায় 
রেখে। রাজনৈতিক দিক থেকে আসামের 
সঙ্গে এর বহু পার্থ ক্য। সুস্মিতা যদি খুব 
চেষ্টাও করেন, তবু সন্দেহ থেকেই যায়, 
তৃণমূল তাঁকে কতটা সাহায্য করবে। 
ত্রিপুরা বিধানসভা নিরব্াচনে দল তাঁর 

ওপর ভরসা করেছিল। যার ভুলেই হ�োক, 
তৃণমূল সেখানে কিছুই করতে পারেনি। 
শিলচর ল�োকসভা আসনেও তিনি 
সম্মানজনক ভ�োট আদায়ে ব্যর্থ  হয়েছেন। 
সেখানে এত বড় রাজ্যের দায়িত্ব 
তাঁকে দেবেন কিনা, এও চর ্চার বিষয়। 
এর পরও যে কথাটা উল্লেখ না করলেই 
নয়, সুস্মিতা নিজে কি তৈরি এমন 
একটা চ্যালেঞ্জ নিতে? দ্বিতীয়ত, 
আসাম নিয়ে তৃণমূলের এখন ভাবার 
ফুরসতও নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 
নিজেই এই সময়ে ডাক্তারদের 
আন্দোলনে প্রচণ্ড চাপে রয়েছেন।  
মমতার দরবারে সুস্মিতা এখন একটু 
গুরুত্বহীন। সুস্মিতা যে রাজ্যসভাতে 
রয়েছেন, সেটাই দল ভুলে গিয়েছে। তাকে 
যদি দল দায় বলে মনে করে, তাহলে 
সুস্মিতার এখন থেকেই ভাবা উচিত। 
শিলচরে তাঁর নিজস্ব ক�োনও ভ�োট নেই, 
ল�োকসভা নিরব্াচনে এটা প্রমাণিত। ফলে 
রাজনীতিতে টিঁকে থাকতে হলে তাঁকে 
কংগ্রেসেই ফিরতে হবে। দুইবার দলের 

টিকিট পেয়েছেন। মহিলা কংগ্রেসের 
সর্ব ভারতীয় সভানেত্রী ছিলেন। কাছাড়ে 
কংগ্রেসিরা তাঁর আসার অপেক্ষাতেই। 
আগে যারা ভেবেছিলেন, তাঁর জন্য জায়গা 
পাচ্ছেন না। সুস্মিতা দল ছাড়ার পর প্রমাণ 
হয়ে গিয়েছে, তিনি না থাকলে কংগ্রেস 
দলটাও প্রায় নেই। ফলে এখন তিনি 
এলে আগের বির�োধিতা আর থাকবে না। 
কংগ্রেসে ওর বড় সুবিধার জায়গা, তিনি 
সবাইকে চেনেন। দলটাকে জানেন। 
এখন কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও কংগ্রেসে 
নেই, ফলে তিনি আধিপত্য পাবেন।  
দুইবার রাজ্যসভায় পাঠান�োর পর 
সুস্মিতাকে আর টিকিট দেবে না তৃণমূল 
কংগ্রেস। ফলে তাকে লড়াই করেই 
জায়গা করতে হবে। এই অবস্থায় 
আসামে যেহেতু তৃণমূল কংগ্রসের ভবিষ্যৎ 
নেই এবং কংগ্রেসেও যদি ফিরতে না 
চান, সুস্মিতা একটা আঞ্চলিক দল তৈরি 
করতে পারেন। তাতে তাঁর অনেক বেশি 
সম্ভাবনার জায়গা রয়েছে।
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ভূতের মার্বে ল খেলাভূতের মার্বে ল খেলা
অমিত রঞ্জন দাসঅমিত রঞ্জন দাস

ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে আজও মেলাতে পারিনি। 
আমার জীবনের এই ঘটনা কার�ো কার�ো 
কাছে  আজগুবি মনে হলেও আমার কিছু 
করার নেই। এমন ঘটনা ঠাট্টার খ�োরাক 
য�োগালেও  য�োগাতে পারে। তা তাদের 
বিষয়।  প্রায় পাঁচ দশক আগের কথা। 
আমি তখন শিশু। আমার জীবনেও ভূত 
দর্শ নের  ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার 
কথা এবারের “হাইলাকান্দি “ পুজ�ো 

সংখ্যায় তুলে ধরতে মনস্থ করেছি। মজার 
ব্যাপার হচ্ছে   আমার এই  ভূত কাহিনীর 
সংগে পাশ্ববরত্ী রাষ্ট্র বাংলাদেশের গভীর 
সম্পর্ক রয়েছে। ভূত দর্শ নের এই কাহিনীর 
সংগে জড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশের 
সৃষ্টির ইতিহাস। সে উনিশশ�ো পচাত্তর - 
ছিয়াত্তর সালের কথা। তার কিছু আগে  
১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ঐতিহাসিক 
ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে 
স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। 
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় ততকালীন 
হাইলাকান্দি মহকুমার  আয়নাখাল, 
লক্ষ্মীনগর,  সিংগালা ইত্যাদি এলাকা সহ 
বিভিন্ন এলাকায় শরনারথ্ী ক্যাম্প বানিয়ে 
পূর্ব পাকিস্তান (জয়বাংলা)- র উদবাস্তুদের 
প্রশাসনিক পর ্যায়ে আশ্রয় দেওয়া 
হয়েছিল। তারপর স্বাধীন বাংলাদেশ 
গঠনের পর সেদেশে ফিরে গিয়েছিলেন 
এখানকার রিফুজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেওয়া 

শরণারথ্ীরা। যদিও বাংলাদেশের মুক্তি য়ুদ্ধ 
শেষ হওয়ার পর শরণারথ্ীরা স্বাধীন 
বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পরও 
হাইলাকান্দি মহকুমার বিভিন্ন স্থানে  
নির্মি ত  হওয়া শরণারথ্ী ক্যাম্পগুলি 
পরিত্যক্ত অবস্থায় অনেকদিন ছিল। 
এভাবে একটি পরিত্যক্ত ক্যাম্প ছিল 
বর্ত মান হাইলাকান্দি জেলার আয়নাখাল 
গ্রামপঞ্চায়েতের সিংগালাবস্তিতে। যে 
স্থানে টিলার উপর এই পরিত্যক্ত রিফুজি 
ক্যাম্পটি ছিল তার উল্টোদিকের বাড়িটি 
হচ্ছে আমাদের পুরাতন বাড়ি। যে বাড়িটি 
এখনও আছে। এই এলাকায় পাশাপাশি 
কয়েকটি রিফুজি ক্যাম্প ছিল। যেখানে 
পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ)-র হাজার  
হাজার শরণারথ্ী আশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। 
এই রিফুজি ক্যাম্পগুলির একদিকে ছিল  
সিংগালা চা বাগান আর অন্যদিকে ছিল 
কৈয়া চাবাগানে যাওয়ার রাস্তা। ফলে 
এইসব বাগান বস্তির ছ�োট ছ�োট 
ছেলেমেয়েরা এইসব পরিত্যক্ত  রিফুজি 
ক্যাম্পে প্রতিদিন এসে  মার্বে ল ইত্যাদি 
খেলতেন। আমরাও তাদের সংগে দল 
বেঁধে খেলতাম। এই ক্যাম্পের সামনেই 
ছিল আয়নাখাল - লতাকান্দি পুর্ত সড়ক। 
যে সড়কটি আজও আছে। একদিন সকাল 
১০/১১টা নাগাদ আমি আমার আরেক বড় 
ভাই এবং সিংগালা বস্তির আরও  তিন বন্ধু 
মিলে ওখানকার পরিত্যক্ত শরনারথ্ী 
ক্যাম্পের ভেতরে  মার্বে ল খেলছিলাম। 
এইসব পরিত্যক্ত ক্যাম্পে তখন বিদ্যুতের 
ক�োন ব্যবস্থা ছিল না। রিফুজিরা এসব 
ক্যাম্পে থাকার সময় মাটির চুল্লিতে  রান্না 
করতেন।  রান্না  হত খড়ি দিয়ে । ফলে 
শরণারথ্ী ক্যাম্পগুলির প্রতিটি কক্ষে বাঁশের 
তৈরি মাচান আর মাটির  চুল্লি জরাজীর্ন  
অবস্থায় অনেকদিন পর্যন্ত  ছিল। আমরা 
মার্বে ল খেলতে থাকা অবস্থায় হটাৎ 
আমাদের  মার্বে ল গিয়ে চুল্লির  ভেতর 
পড়ে যায়। মার্বে ল আনার জন্য চুল্লির 

	 ভূত ব্যাপারটাই  বিশ্বের এক বহু 
চর্চি ত বিষয়। ভূত-প্রেত - প্রেতাত্মা। এই 
শব্দগুল�োর আদ�ৌ ক�োন বাস্তব ভিত্তি আছে 
কিনা এনিয়ে তর্কে র ক�োন শেষ নেই। 
অনেকেই এসবকে শিশু ভুলান�ো কাল্পনিক 
গল্পের বাইরে কিছু মানতে রাজি নন। 
আবার অনেকেই ভূত-প্রেত- প্রেতাত্মাকে 
জীব জগতের অংশ বলে মানেন। শুধু 
মানেনই না, অনেকে  অনেক  সময় 
এসংক্রান্ত  প্রমানও  তুলে ধরেছেন । 
সবকিছুর পর ম�োদ্দা কথা হচ্ছে ভূত বলে 
কিছু কি ইহ জগতে আদ�ৌ আছে। 
সবসময়ই দেখা যায় ভূতের অস্তিত্ব নিয়ে 
দুইদল মানুষ থাকেন ।  একদল দৃঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করেন  ভূত বলে ক�োন কিছুর  
ক�োন অস্তিত্ব নেই। থাকতেই পারে না। 
আবার আরেক দল মানুষের বিশ্বাস সেই 
অনাদি অনন্তকাল থেকে ভূতেরা এই 
পৃথিবীতে বাস করছেন। তাদের নিজস্ব 
সংসার আছে। রয়েছে নিজস্ব জীবনধারা। 
ফলে ভূত বরাবরই ক�ৌতূহলের বিষয়। 
ভূত বা ভূতেরা আছেন কি নেই এই তর্কে র 
আদ�ৌ ক�োন সমাধান হবে কি না তা যেমন 
বলা মুশকিল তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই 
যুগে ভূতেদের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে 
তাও অনিশ্চিত। তবে ভূত বরাবরই 
ক�ৌতূহলের বিষয়। বয়স অনুসারে বিভিন্ন 
জনের কাছে ভূতের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। 
যদিও আমাদের মত�ো মানুষের কাছে 
ভূতের অবস্থান বড়ই বিচিত্র। কেননা ভূত 
আছে কি না এনিয়ে আমরা গলা ঝেড়ে 
কাঁশতে পারি না। ভূত আছে এটা বললে 
অনেকেই আমাদের বেকডেটেড 
চিন্তাধারার মানুষ বলে হাসিঠাট্টা করবেন। 
একথা চিন্তা করে ভূতের পক্ষেও সায় 
দিতে পারি না। আবার ভূত নেই একথা 
বলতে গিয়েও তিন পা পিছিয়ে আসতে 
হয়। তবে আমাদের অনেক পরিচিতরা 
ভূতের সংস্পর্শে  আসার কথা বলেছেন। 
আমার জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে যার 
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কাছে গিয়ে আমরা দেখি এক বিশালাকৃতি 
উলংগ ব্যাক্তি সেই চুল্লিতে বসে আমাদের 
মার্বে ল হাতে নিয়ে খেলছে।  তার ল�োমশ 
ভর্তি  শরীরের রঙ ছিল কাল�ো। আমরা এই 
দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যাই। ভয়ে আমরা 
চিৎকার করে উঠি। আমাদের চিৎকার 
শুনে ক্যাম্পের পেছনের জংগলে কাঠ 
কাটতে থাকা ২/৩ জন ল�োক দ�ৌড়ে 
ক্যাম্পের ভেতরে প্রবেশ করে চিৎকারের 
কারন জানতে চান। আমরা সেই চুল্লির 
দিকে আংগুল দিয়ে সেই বিশালাকার 
ব্যক্তিকে দেখাতে চাইলে মুহুর্তে র মধ্যে 
সেই বিশালাকৃতির ব্যক্তিটি উধাও হয়ে  
যায়।  আমরাও হাড় হিম করা ভয় নিয়ে 
যে যার বাড়িতে চলে য়াই। সেদিনের সে 
কথা মনে হলে আজও ভয়ে আঁতকে উঠি। 
হয়ত�ো আপনারা ভাবছেন চ�োখের বিভ্রান্তি 
আর মনের ভ্রমের জন্য এরকম অনেক 
ঘটনাইত�ো ঘটে থাকে  এতে আর বিশেষ 
কি।  সত্যিই  তাই, কাহিনী এখানেই শেষ 
হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এমনটা 
নয়। এই ঘটনার নেপথ্যে আছে আরেক 
ঘটনা। আমি এবং আমার ভাই  বাড়িতে 
এসে এই ল�োমশ ব্যাক্তির সংগে সাক্ষাৎ 
হওয়ার ঘটনার কথা  মাকে বললাম। এই 
ঘটনা শুনতেই মা বাবা  ঠাকুমাকে ডেকে 
আনলেন এবং এনিয়ে তাদের মধ্যে 
রীতিমত�ো গবেষণামুলক আল�োচনা আরম্ভ 
হয়ে যায়। মাকে বলতে শুনলাম পেরতটা 
এলাকা ছেড়ে এখনও যায়নি। কে এলাকা 
ছেড়ে যায়নি আর পেরতটাই বা কে? এটা 
জানার অদম্য ইচ্ছা আমাকে তাড়া করতে 
থাকে। এদিকে মার্বে ল খেলতে গিয়ে 
আমাদের ভূত দর্শ নের ঘটনার কথা 
এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই এনিয়ে ক’দিন 
ধরে জ�োর চর ্চা চলতে থাকে এলাকা 
জুড়ে। আমাদের বাড়িতে আশপাশের 
অনেকেই এসে এনিয়ে মা বাবার সংগে 
কথা বলে তাদের পরামর্শ  দিয়ে যান যাতে 
ক�োন অবস্থায় আমাদেরকে ঐ ক্যাম্পের 
দিকে যেতে দেওয়া না হয়। আমাদের 
বাড়িতে আসা বিভিন্নজনের এনিয়ে 
আল�োচনা থেকে  এই কাহিনীর নেপথ্যের 

ঘটনার কথা জানতে পারি।  যে ঘটনার 
সংগে জড়িয়ে আছে স্বাধীন বাংলাদেশের 
স্মৃতি। পূর্ব পাকিস্তান তখনও বাংলাদেশ 
হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান তখন ভাষা 
আন্দোলনে উত্তাল। এরই মধ্যে ওপার 
বাংলার জকিগঞ্জের বাসিন্দা ধীরু রায়ের 
সংগে একই গ্রামের রাধা রাণীর বিয়ে 
হয়। শুরু থেকেই তাদের সংসারে অশান্তি 
ছিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খিটমিট লেগেই 
থাকত। এই খিটমিটের কারন ছিল স্ত্রীর 
প্রতি ধীরুর ভাল�োবাসার কমতি। শুধু তাই  
নয়, পাশের বাড়ির এক মহিলার সংগে 
ধীরুর অবৈধ সম্পর্ক থাকাকে কেন্দ্র করে 
এই সমস্যার সূত্রপাত বলে জানা যায়। 
ধীরুর মা তার পুত্র এবং পুত্রবধুর সম্পর্কে র 
টানাপ�োড়নের কথা আমার মায়ের কাছে 
গল্প করেছিলেন। ধীরুর মা বাসন্তী দেবী 
আরও বলেছিলেন। তার পুত্র এবং  

পুত্রবধুরর মধ্যে চলতে থাকা অশান্তি নিয়ে 
তিনি খুব  চিন্তিত। জকিগঞ্জের বাড়িতে 
থাকার সময় ধীরু আর তার স্ত্রীর মধ্যেকার  
ঝগড়া সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 
স্বামী স্ত্রীর মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত   বন্ধ 
হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এতে 
ভীষণভাবে  চিন্তিত হয়ে পড়েন ধীরুর মা। 
কি করলে পুত্র এবং পুত্রবধূর মধ্যে সম্পর্ক 
স্বাভাবিক করা যায় এনিয়ে ভাবতে থাকেন 
তিনি। একসময় জকিগঞ্জের পাশের 
গ্রামের এক মহিলা তান্ত্রিককে এনে তার 
এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনুর�োধ 
করেন। সেই মহিলা তান্ত্রিক তখন ধীরু 
এবং তার পত্নীর মধ্যেকার সম্পর্ককে 

আরও গভীর এবং  অন্তরংগ করার জন্য  
টুনাযাদুর মাধ্যমে এক জিন ভূতের আশ্রয় 
নিয়েছিলেন।  কিভাবে জিনভূতের সাহায্যে 
পুত্র এবং পুত্রবধুর সম্পর্ককে স্বাভাবিক 
করার চেষ্টা করছিলেন সে ঘটনা ধীরু 
রায়ের মা আমার মা-কে শুনিয়েছিলেন।  
মহিলা তান্ত্রিকের সেই জিন ভূত ধীরুর 
উপর ভর করেছিল। যে ধীরু মাত্র ক’দিন 
আগেও স্ত্রীর মুখ দেখতে চাইত না সেই 
ধীরু স্ত্রীর  গলা আকড়ে ধরে থাকতে 
আরম্ভ করে। এদিকে দেখতে দেখতে 
স্বাধীন বাংলার দাবিতে মুক্তি যুদ্ধ  ভয়াবহ 
আকার ধারণ করে। খান বাহিনীর নারকীয় 
অত্যাচার চলতে থাকে পূর্ব বাংলার 
বাংগালীদের উপর। এদিকে ভারতের 
তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী 
মানবিক দৃষ্টিক�োণ থেকে পুর্ব বাংলার লক্ষ 
লক্ষ শরণারথ্ীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন   
ভারতে। সেইসব শরণারথ্ীদের অনেকে 
আশ্রয় নিয়েছিলেন তৎকালীন  
হাইলাকান্দির মহকুমার সিংগালা এলাকার 
বিভিন্ন ক্যাম্পে। আমাদের এখানকার 
মার্বে ল ভূতকে যে ক্যাম্পে দর্শন  করেছিলাম 
সেই ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন 
জকিগঞ্জের সেই ধীরু রায় এবং  তার 
পরিবার। যেহেতু এই শরণারথ্ী ক্যাম্পের 
উল্টোদিকে ছিল আমাদের বাড়ি  এবং 
আমরা এখানকার পুরাতন বাসিন্দা  
হওয়ার সুবাদে ক্যাম্পের বিভিন্নজন 
আমাদের বাড়িতে আসতেন। মায়ের 
কাছে শ�োনা মত�ো  ধীরু এবং  তার মা 
এবং স্ত্রী আমাদের বাড়িতে নিয়মিত 
আসতেন এবং  তাদের পারিবারিক বিভিন্ন 
সমস্যা আর পূর্ব পাকিস্তানে তাদের উপর 
চলা নির্ম ম অত্যাচারের মরম্ান্তিক ঘটনার 
কথা শ�োনাতেন । ধীরুর মায়ের আমার 
মা-কে বলা গল্প মতে জকিগঞ্জ থেকে 
হাইলাকান্দি মহকুমায় আসার সময় 
একবারের জন্যও ধীরু তার পত্নীর গলা 
ছাড়েননি। ধীরে ধীরে ধীরুর মা উপলব্ধি 
করেন যে, তার পুত্র পুত্রবধূর সম্পর্ককে 
স্বাভাবিক করার জন্য ভূতের আশ্রয় 
নেওয়াটা  তার মস্ত ভূল হয়েছে।  কেননা 
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স্বামীর  ভাল�োবাসা বৃদ্ধি করার জন্য  
মহিলা  তান্ত্রিকের করা টুনা-যাদুর প্রভাবের 
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এতটাই বেশী হয়ে 
গিয়েছিল যে দিনে রাতে ধীরু তার পত্নীর 
গলা আকড়ে থাকতে আরম্ভ করে। 
এমনকি গভীর রাতে স্ত্রীকে নিয়ে ঘর 
থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে 
ধীরু। পাশাপাশি ধীরু শারিরীকভাবে 
অসুস্থ হয়ে পড়ে। আব�োলতাব�োল বকতে 
থাকে। স্ত্রী থেকে দূরে থাকা ধীরু স্ত্রীকে 
সবসময় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকার 
পাশাপাশি তাকে নিয়ে উন্মাদের মত�ো 
ছুটে পালাতে চায়। ভাল�োবাসা বাড়ান�োর 
জন্য তান্ত্রিকের তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব এতটাই 
বেড়ে গিয়েছিল যে স্ত্রীর জন্য বেচারা ধীরু 
একপ্রকার উন্মাদ হয়ে যায়। পরিস্থিতি  
নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে ধীরুর 
মা অনেক  খ�োঁজাখুঁজি র পর তৎকালীন 
হাইলাকান্দি মহকুমার লালার এক গ্রাম 
থেকে এক তান্ত্রিককে খ�োঁজে আনেন। 
ইনিও একজন মহিলা তান্ত্রিক ছিলেন। 
সেই তান্ত্রিক আমাদের বাড়ির সামনের 
রাস্তার ওপারের টিলার উপরের রিফুজি 
ক্যাম্পে  থাকা  ধীরুদের বাড়িতে এসে 
তন্ত্রমন্ত্রের কাজ আরম্ভ করেন। ধীরুর 
মায়ের অনুর�োধে আমার মা  বাবা  এবং 
আরও দুতিনজন প্রতিবেশী তাদের 
বাড়িতে গিয়ে এসব ঝাড়ফুক পর্যবেক্ষ ণ 
করেন। ধীরুকে নির্দিষ্ট  আসনে বসিয়ে 
সেই মহিলা তান্ত্রিক তার তন্ত্র সাধনা 
আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ তন্ত্রমন্ত্র পাঠের 
পর তান্ত্রিক ধীরুকে কিছু  একটা খাওয়ান। 
এরপর  ধীরু নাগাড়ে বমি করতে থাকে।  
বমি করতে করতে একেবারে কাহিল হয়ে 
পড়ে সে। তারপর একসময় ধীরু অজ্ঞান 
হয়ে যায়।  এদিকে ধীরু যখন অজ্ঞান  
তখন সেই মহিলা তান্ত্রিক উপস্থিত 
ল�োকদের জানান যে, জকিগঞ্জের যে 
তান্ত্রিক স্ত্রীকে গভীরভাবে ভাল�ো পাওয়ার 
জন্য ধীরুর উপর টুনাযাদু করে ভূত চালান 
দিয়েছিলেন  সেই ভূত ধীরু এবং তার 
পরিবারের  সংগে হয়ে  এই ক্যাম্পে এসে 
আশ্রয় নিয়েছে। যে জিন ভূতের সাহায্যে 

ঐ তান্ত্রিক  টুনাযাদু করেছিলেন সেই 
তান্ত্রিকের অভিজ্ঞতা কম থাকার জন্য তিনি  
ভূতকে ডেকে আনতে পারলেও তাকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। যারফলে 
জকিগঞ্জের সেই ভূত সিংগালা বস্তির এই 
রিফুজি ক্যাম্পে এসে আশ্রয় নিয়েছে। 
যেহেতু সে আর জকিগঞ্জে ফিরে যেতে 
রাজি  নয়  তাই ধীরুর শরীর থেকে তাকে 
সরিয়ে এখানকার ক�োন যায়গায় তাকে 
থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এদিকে 
ততক্ষণে ধীরুর জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে 
স্ত্রীর গলা ছেড়ে দেয়। সে ধীরে ধীরে  
স্বাভাবিক হতে থাকে। তবে তার শরীর 
খুব দুর্ব ল হয়ে পড়ে। এদিকে সেই তান্ত্রিক  
ধীরুর উপর ভর করে থাকা জকিগঞ্জের 
সেই ভূতকে ধীরুদের রিফুজি ক্যাম্পের 
পিছনের এক শ্যাওড়া গাছে থাকার ব্যবস্থা 
করে দেন। গভীর রাতে সেই শ্যাওড়া 
গাছের ডালে কাপড় বেধে দিয়ে সেখানে 
ভূতকে থাকার ঠাঁই করে দেন। সেইসংগে 
তান্ত্রিক ধীরুর বাড়িতে উপস্থিতদের 
জানিয়ে দেন যে এই ভূত বছরের পর বছর 
ধরে এখানে  বাস করবে। সে কার�ো ক�োন 
ক্ষতি করবে না। অনেক সময় শিশু 
কিশ�োর সহ ক�োন মানুষ এই ভূতের  
সাক্ষাৎ পেলেও পেতে পারেন। যদি কেউ 
তাকে দেখে ভয় পান তাহলে তার জ্বর  
হওয়া সহ তার ব্যবহারে ভ�ৌতিক আচরণ 
প্রকাশ পেতে পারে। তবে ক�োন অবস্থায় 
এখানে থাকা এই ভূত কার�ো মৃত্যুর কারন 
হবে না বলে তিনি উপস্থিত ব্যাক্তিদের 
সান্ত্বনা দেন। সে তার মত�ো করে এখানে  
জীবন যাপন করবে। তার বিশালাকার 
শরীরের রঙ হবে কুৎসিত কাল�ো।  পুর�ো 
শরীর থাকবে ল�োমশ। ঠিক আমরা মার্বে ল 
খেলতে যে ভূতের দর্শন  পেয়েছিলাম 
তান্ত্রিকের দেওয়া বিবরণের সংগে তা 
হুবহু মিলে গেছে। তাই আমাদের ভূত 
দর্শ নের পর আমরা যখন বাড়িতে গিয়ে 
একথা বলেছিলাম তখন মা বাবাকে 
বলেছিলেন পেরতটা এখনও এলাকায়  
রয়েছে।  তার মানে তান্ত্রিক ধীরুর সংগে 

আসা জকিগঞ্জের সেই ভূত বা পেরতকে 
এখানে ঠাঁই দিয়েছিলেন সে এ অঞ্চলে 
ঘুরে বেড়াত।  আমাদের মার্বে ল খেলার 
সময় ভূত দর্শন  ছাড়াও এই এলাকার 
আরও অন্যান্য মানুষও ল�োমশ গায়ের 
বিশালাকৃতির মানুষকে  দেখার কথা 
বলেছেন। বছর পাঁচেক আগেও এই 
এলাকার তিন বন্ধু রাতে আয়নাখাল 
-লতাকান্দি পুর্ত সড়ক দিয়ে যাবার সময় 
সিংগালা বস্তির সেই রিফুজি ক্যাম্পের 
পাশের একটি গাছে ল�োমশ  শরীরের এক 
মানুষকে দেখার কথা বলেছিলেন।  তারা 
সেই রাতেই  আশপাশের ল�োকজনকে 
ডেকে এনে সে গাছে উঠে তন্ন তন্ন করে 
খ�োঁজেও সেই ল�োমশ ব্যক্তিকে আর 
দেখতে  পাননি। এক ঘটনাচক্রে বর্ত মান 
বাংলাদেশের জকিগঞ্জের এক ভূতকে 
নিজের দেশের সীমানা ছেড়ে পরদেশে 
নিসংগ জীবন যাপন করতে হচ্ছে। যার 
সংগে এদেশের এখানকার মানুষের ক�োন 
সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র তান্ত্রিকের জন্য এক 
বিদেশী ভূত অনুপ্রবেশকারীর মত�ো 
এখানে বাস করছে।  আমার এই ভ�ৌতিক 
কাহিনীর আদ�ৌ ক�োন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
আছে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক  হতেই পারে। 
কিন্তু মার্বে ল খেলতে গিয়ে নিজের চ�োখে 
দেখা অদ্ভূতদর্শন  সেই  মানুষটি কে বা কি 
তার ক�োন ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে আজও 
মেলাতে পারিনি। আমাদের ব্যস্ততম 
জীবনে চলার পথে বহু সময়  এ জাতীয় 
ঘটনার সাক্ষী হই আমরা।  বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিক�োণ  থেকে বিচার করলে যার  ক�োন 
ভিত্তি নেই। আবার এজাতীয় ঘটনার ক�োন 
ব্যাখ্যাও নেই। যারফলে একদিকে ভূত-
প্রেত -প্রেতাত্মা আর অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক 
মানসিকতা।  এই দুইয়ের সংঘাত চলে 
আসছে অতীতকাল থেকে আর  
আগামীতেও চলবে। আর এভাবেই বিশ্বাস 
- অবিশ্বাসকে সংগী করেই আমাদের 
এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের  দিকে।।

<><><><><>
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Rxeb e„Ëvš—			স�োন   ালি আচার্যে র কলাম			স�োন   ালি আচার্যে র কলাম
আমার জীবন যুদ্ধআমার জীবন যুদ্ধ

ওই সংজ্ঞাহীন অবস্থায়ই বুঝতে পারেন 
যে ওনার ক�োলে নিশ্চয়ই এক কন্যা সন্তান 
আসছে। যে সরস্বতীর বরদান পেয়েছে। 
পড়াশুনায় ভাল�োই ছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতির 
জন্য সেভাবে করা হয়নি। সে প্রসঙ্গ থাক, 
অন্য ক�োনদিন অন্যক�োথাও বলব। হয়ত�ো 
নৃত্যশিল্পী হয়েই জন্ম নিয়েছিলাম।
	ছ�োটবে লায় একদিন আমাদের 
পাড়ায় দুর্গো পূজার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 

হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি মেয়েরা সেজেগুজে তৈরী 
হচ্ছে অনুষ্ঠান করার জন্য। আমার খুব ইচ্ছে 
হল সেজে ওইভাবে নাচ করার। মা তখন 
অফিসে। আমার বয়স ৬। ক�োনদিন একা 
যাইনি মায়ের অফিসে। কিন্তু নাচের প্রবল 
ইচ্ছা আমাকে নিয়ে গেল�ো। মা ত�ো আমাকে 
দেখে অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে 
এসেছ�ো। বললাম একা, মা বললেন কেন ? 
আমি বললাম তুমি চল�ো আমার সাথে, আমি 
নাচ করব। তুমি ওদেরকে বল�ো, আমায় 
নাচ করার সুয�োগ দিতে। মা বললেন, 
তুমি ত�ো নাচ শেখ�োনি, কি নাচবে ? আমি 

শিখেছি, ‘‘প্রজাপতি, প্রজাপতি ....’’ বলে 
নাছ�োড়বান্দা। মা বুঝিয়ে টুঝিয়ে বাড়িতে 
পাঠিয়ে দিলেন। আমি আবার�ো গেলাম 
মায়ের কাছে। ছ�োট্ট মেয়ের অবদার ফেলতে 
না পেরে মা এসে পাড়ার এক দাদাকে 
জিজ্ঞেস করলেন সবকিছু। অনুর�োধ 
করলেন যদি আমাকে ক�োন সুয�োগ দেওয়া 
যায়। ওই দাদা বললেন প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে 
চূড়ান্ত হয়ে গেছে। আর একটু পরে শুরু হয়ে 
যাবে। পরের বছর নিশ্চয়ই সুয�োগ দেবেন। 
আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। মা 
ব�োঝালেন, এরকম অনুর�োধ করে নাচতে 
নেই। তুমি আগে ভাল�ো করে নাচ শেখ�ো, 
তখন সবাই ত�োমার নাচ করার জন্য নিমন্ত্রন 
করবে।
	সেদিন  থেকে মা নাচের শিক্ষক 
খুঁ জতে লাগলেন। স�ৌভাগ্যবশত পাড়ার 
একজনের বাড়িতে ক�োন অনুষ্ঠান ছিল। 
আমরাও নিমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে পরিচয় 
হয় কবিতা ভট্টাচার্যে র সাথে। কবিতা 
ভট্টাচার্য  খুব ভাল�ো নৃত্যশিল্পী ছিলেন। মা 
জিজ্ঞেস করলেন আমায় উনি নাচ শেখাবেন 
কি না। আমার এত উৎসাহ দেখে উনি রাজী 
হলেন। পরদিন থেকে যেতে বললেন। 
প্রথম নাচ ‘‘এই আকাশে, আমার মুক্তি...’’ 
শিখতে শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই 
মায়ের অফিসে সরস্বতী পুজ�ো উপলক্ষ্যে 
অনুষ্ঠান হবে। মা আমার নামটাও দিয়ে 
আসলেন। সে কী আনন্দ। সেজেগুজে সাদা 
কাগজের মালা পরে অনুষ্ঠান করে যাওয়া। 
প্রথম অনুষ্ঠানই খুব ভাল�ো হল�ো। মায়ের 
অফিসার ডেপুটি কমিশনার নাচ শেষ হওয়া 
মাত্র স্টেজ থেকে ক�োলে নিয়ে বসলেন। 
খুব প্রশংসা করলেন। সেই থেকে কবিতা 
ভট্টাচার্যে র (মনি মাসী) কাছে নাচ শেখা 
চলতে থাকল�ো। তারপর স্কুলের অনুষ্ঠানে 
বা রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সব জায়গায় 
প্রতিয�োগিতায় অংশ নিতাম আর বরাবরই 
প্রথম স্থানের অধিকারী হতাম। কখন�ো 
ত�ো জাজেরা প্রথম পুরস্কার দিয়েও বিশেষ 

	 মা সরস্বতীর চরণে প্রণাম 
নিবেদন করে আমার আমিকে আপনাদের 
সামনে তুলে ধরার সংকল্প নিয়ে কলম 
ধরেছি। জানি কলম চালান�োর আমার ক�োন 
অভিজ্ঞতা নেই। তবুও আমার জীবন যুদ্ধের 
কথা তুলে ধরতে চাই। আজকের স�োনালি 
হওয়ার নেপথ্যের দিনগুলিকে তুলে আনতে 
আমার এই প্রয়াস। আন্তরজ্াতিক মঞ্চে 
আজকের দিনে একের পর এক বিশ্বরেকর্ড  
আমার দখলে। আজকের দিনে আমি ৫৪টি 
বিশ্বরেকর্ডে র অধিকারী। গিনিজ ওয়ালর্ড  
রেকর্ড  সহ বহু রেকর্ডে র অধিকারী আমি। 
আজকের এই আমি হওয়ার পেছনের 
অনেক কথাই আপনাদের অজানা। আমার 
আত্মজীবনীমূলক এই রচনায় আমার 
সংঘাতপূর্ণ  ৪৮ বছরের জীবনকে ফিরে 
দেখার চেষ্টা করেছি। আর পিছন ফিরে 
থাকাতে গিয়ে আমার জীবন যুদ্ধের কণামাত্র 
এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সে ১৯৭৬ 
সালের কথা। হাইলাকান্দি তখনও জেলা 
হয়নি। গ্রামের গন্ধ মাখা এক অখ্যাত 
মহকুমা। সেই মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তের 
কাটলিছড়ায় আমাদের পরিবারের বাস 
ছিল। ২৮শে মার্চ  ১৯৭৮ সাল। সেদিন ছিল 
মহাবারুনী। সময় তখন বিকাল ৪ টা ১০ 
মিনিট। কাটলিছড়ায় জন্ম নিয়েছিলাম আমি। 
তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে হতে মায়ের 
মুখে শুনেছিলাম ছ�োটবেলার অনেক গল্প। 
শুনেছিলাম আমার জন্মের দিন বারুনীমেলা 
উপলক্ষে	ঘর বাড়ী পরিষ্কার করা হচ্ছিল। 
আমার ঠাকুমা  ঁমন�োরামা দেবী গঙ্গা মায়ের 
পুজ�ো সারছিলেন। হঠাৎ বিকেলবেলা 
আমি আমার মায়ের ক�োলে আসার 
আগে মা অজ্ঞান হয়ে যান। কিন্তু সংজ্ঞা 
হারালেও তাঁর ব�োধশক্তি ল�োপ যায়নি। 
তিনি দেখলেন যে আকাশ থেকে সরস্বতী 
ঠাকুরের মুর্তি  আমাদের ঠাকুর ঘরে নেমে 
এসেছে। সেই ঠাকুর ঘর থেকে একজন 
মহিলা ছ�োট্ট একটা মেয়েকে ক�োলে নিয়ে 
এসে মায়ের পাশে রেখে দেয়। মা নাকি 
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পুরস্কার দিতেন। প্রতিবছর রবীন্দ্রমেলায়ও 
নাচ করতে খুব ভাল�ো লাগত�ো। ১৩ বছর 
বয়স থেকেই আমি নাচ শেখাতে শুরু করি। 
প্রথম ফীজ পেয়েছিলাম ৫০ টাকা। আজ 
ও মনে আছে। প্রথম পাঁচটি দশ টাকার 
ন�োট হাতে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা। 
কীভাবে খরচ করেছিলাম সেটাও খুব মনে 
আছে। ১০ টাকা মাকে, ১০ টাকা বাবাকে, 
১০ টাকা দূরগ্াপূজ�োর চাঁদা আর ২০ টাকার 
ম্যাগি এনে আমরা তিন ভাইব�োনে খেয়ে 
নিই।
	 এতক্ষণ গল্পের মত শ�োনালেও 
পরবরত্ীতে আমার নাচের জীবন যাত্রা 
মসৃণ ছিল না। আমার কিশ�োরী বেলা 
শেষ হওয়ার আগেই টুয়েলভ প্লাস বয়সে 
আমার বিয়ে হয়ে যায়। জানি অনেকেই 
ক�ৌতূহল হবে এটা কিভাবে সম্ভব। কিন্তু 
জীবন কখন�ো কখন�ো নাটকীয় ম�োড় নেয় 
যার নিয়ন্ত্রণ কার�ো হাতে থাকে না। তাই 
পরিস্থিতি আর সামাজিক ব্যবস্থার চাপে 
আমাকে মেনে নিতে হয়েছিল। সেই 
ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী আমি অন্যদিন অন্য 
ক�োথাও বলব। যারা আমাকে ছ�োট থেকে 
চেনেন আর এই মুহূর্তে  এই লেখা পড়ছেন 
তারা আমার কথার সত্যতা অনুধাবন করতে 
পারবেন। আর একইসঙ্গে ওই সময় যারা 
আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। যত্ন আর 
আদর দিয়ে তাদের সেই ঋণ আমি কখন�ো 
শ�োধ করতে পারব না। যাই হ�োক আবার 
মূল কথায় ফিরে আসি। লিখতে গিয়ে এত�ো 
আবেগিক হয়ে পড়ছি যে ক�োন কথাটা 
লিখব না বুঝতে পারছি না। শ্বশুরবাড়ীতে 
অনেক কষ্ট করে থাকতে হত। তবে ওরা 
আমার নাচ বন্ধ করেননি এবং পড়াশুনাও 
করতে দিয়েছিলেন। আমি তখন ক্লাস 
এইট এ। শ্বশুরবাড়ীতে একটা রুমে নাচ 
শেখাতাম। নীহারেন্দ্র চ�ৌধুরীর (নান্টুমামার) 
বাড়ীতে ওনার মেয়েকে নাচ শেখাতাম। 
আর অন্য নাচের ক্লাসও করাতাম। মামা 
আমায় এত আদর করতেন যে আমার 
মুখ দেখেই বলতে পারতেন আমি ভাত 
খাইনি। মামীকে ডেকে আমায় খাওয়াতে 
বলতেন। প্রায়ই ওদের বাড়িতে খেতাম। 

ডঃ মৃদুল চ�ৌধুরীর বাড়িতে ওনার মেয়ে 
চৈতিকে নাচ শেখাতে যেতাম, চৈতির মা 
মিনুব�ৌদি ভাল�ো কিছু রান্না করলেই আমার 
জন্য রেখে দিতেন। কিছু দরকার হলে এনে 
দিতেন। আমি আমার সুখ দুঃখের কথা 
ব�ৌদির সাথে গল্প করতাম। আজও মনে 
আছে লালাবাজারে গ�ৌতম রায় ফ্যানস্‌ ক্লাব 
এর এক অনুষ্ঠানে ওপেনিং ডান্স আমাকে 
দিয়ে করান�ো হয়েছিল। সেদিন নাচের যে 
প�োশাক দরকার ছিল, সেটা কেনার ক্ষমতা 
আমার ছিল না। ব�ৌদিই নিজে নিয়ে গিয়ে 

কিনে দিয়েছিলেন। আজ আমার ওয়াড্রবে 
শাড়ী রাখার জায়গা নেই।
	 ওই সময় কত্থক নাচও শিখতে শুরু 
করি, যদিও পরে ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায়। 
এরপর লালাবাজারের একটি বিশাল অনুষ্ঠান 
হয় এবং টপ টেনকে নিরব্াচিত করা হয়। 
স�ৌভাগ্যবশত আমিও ছিলাম ওই টপ টেন-
এ। আরও একটু বড় হওয়ার পর শিলচরে 
দূরদর্শ নের অডিশন দিই এবং পরবরত্ীতে 
দূরদর্শ নে অনেক অনুষ্ঠান করেছি Solo 
এবং Group এ। শিলচর দূরদর্শ নের 
বিশেষ অবদান আছে আমার জীবনে। 
একদিন এক অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং  এর পর 
প্রোডিউসার এসে খুব প্রশংসা করলেন 
এবং বললেন জীবনে আরও উন্নতি করতে। 
বাইরে ক�োথাও গিয়ে নাচ শিখতে। উনিই 
পরামর্শ  দিলেন, গুরুজীর নাম ঠিকানাও 
দিলেন। আমি তখন দ�োটানায় পড়ে যাই, 
মাকে ছেড়ে এতদূরে কিভাবে থাকব�ো। 

কথাবারত্া চলছিল, ততই হাইলাকান্দিতে 
একটা ডান্স ওয়ার্কশ�ো প হয়েছিল। আমরা 
একশ�োর ও বেশী মেয়েরা জিতেন সিংহের 
কাছে নৃত্য প্রশিক্ষণ নেই। জিতেনদার নাচ 
দেখার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমিও 
জিতেনদার মত বড় শিল্পী হব। বলাবাহুল্য, 
সেই সময় হাইলাকান্দির আরেক নৃত্যশিল্পী 
রুমকী শান্তিনিকেতনে জিতেনদার কাছে 
বিশ্বভারতীতে নাচ শিখত�ো এবং খুব 
ভাল�ো নাচ করত। একদিন এক অনুষ্ঠানে 
রুমকীর নাচের ঠিক আগেই আমার নাচ 
চলছিল, তখন একজন নৃত্যশিল্পীর মা বলে 
উঠলেন, ‘‘আমি ত�ো রুমকীর নাচ দেখতে 
এসেছি’’, কথাটা আমার কানে আসায় খুব 
কষ্ট পেলাম। অনুষ্ঠানের পর বাড়িতে এসে 
খুব কাঁদতে লাগলাম আর মাকে বললাম 
শীঘ্রই আমাকে বাইরে পাঠাও। আমিও 
রুমকীর মত�ো বাইরে গিয়ে নাচ শিখতে 
চাই। মা প্রথমে রাজী ছিলেন না, পরে 
আমার কান্নাকাটি দেখে রাজী হলেন এবং 
উড়িষ্যাতে গিয়ে ওডিশি শিখতে পাঠান�ো 
হয় আমাকে।
	 দীর্ঘ  তিন বছর একটানা র�োজ 
সাত-আট ঘন্টা করে নাচ প্রাক্টিস করি ও 
ওডিশি নৃত্যে মাস্টার্স  করি। পাশাপাশি 
ওডিশি ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখি। যত 
সহজে লিখলাম এই জার্নি  তার চাইতে 
অনেক কঠিন ছিল। তবে পরবরত্ীতে গুরুজীর 
নয়নমনি হয়ে উঠি। ওডিশি নৃত্য শেখা শেষ 
হওয়া মাত্র জিতেন সিং শান্তিনিকেতনে 
সঙ্গীত ভবনের ছাত্র ছাত্রীদের ছয় দিনের 
ওডিশি নৃত্যের কর্মশ ালায় নৃত্য প্রশিক্ষক 
হিসাবে য�োগ দিতে আমাকে আমন্ত্রণ 
জানান। যে শান্তিনিকেতনে নাচ শিখার 
জন্য যেতে চাইলাম, সেখানে নৃত্য প্রশিক্ষণ 
দিতে যাওয়া ছিল স্বপূরণের অনুভূতি। তখন 
কয়েক মাস শান্তিনিকেতনে থেকে কলকাতা 
এবং অন্যান্য জায়গায় অনেক অনুষ্ঠান করি।
	 ২০০১ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কুচিপুরী 
গ্রামে যেখানে নাচের উৎপত্তি হয়েছে, 
সেখানে অল ইন্ডিয়া ডান্স ফেস্টিভ্যালে 
পারফর্ম  করার ডাক পেয়েছিলাম। পারফর্মেন্স  
এত�ো ভাল�ো হয়েছিল যে তেলেগু পত্রিকায় 
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একজন রিপ�োর ্টার লিখেছিলেন যে ‘‘স�োনালী 
আচার্যে র নৃত্য দেখে মনে হচ্ছিল অজন্তা 
ইল�োরার অচল মূর্তি  যেন সচল হয়ে মঞ্চে 
চলে এসেছে।’’ সেই অনুষ্ঠানে কয়েকজন 
তেলেগু সিনেমার ডাইরেক্টর ও প্রোডিউসার 
ও ছিলেন। তারা আমার নাচ দেখে এত�োই 
মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পরের দিন আমার সাথে 
দেখা করে তেলেগু মুভিতে অভিনয়ের 
প্রস্তাব দেন। আমি ভাবলাম যে এটা একটা 
বিশাল সুয�োগ, আমি যদি অভিনয়ে সুনাম 
অর্জন করতে পারি তাহলে নাচের দিকেও 
উন্নতি করতে পারব। তাই ওদেরকে 
বললাম বাড়ী গিয়ে সবকিছু গুছিয়ে ফিরে 
আসব। তখন আমি দু-তিনটা নাচের স্কুল 
চালাতাম। সব বন্ধ করে আসতে 
হবে। ওরা বললেন ফিরে যাবার 
আগে একটা ফট�োশুট করিয়ে 
নাও। তাই করলাম।
	 হাইলাকান্দি ফিরে এসে 
ছাত্রদের বলে নাচের স্কুল বন্ধ করে 
হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হলাম। যেদিন হায়দ্রাবাদের 
বিমানে বসব�ো সেদিন ফ�োন 
করলাম যিনি হায়দ্রাবাদের আসতে 
বলেছিলেন। বাড়ি থেকে যখন ফ�োন 
করেছিলাম তখন ওনার ফ�োন বাজছিল 
কিন্তু রিসিভ করেননি। আমি ভাবলাম 
কলকাতা এয়ারপ�োর্ট  থেকে আরেকবার 
কল করে কথা বলে নেব যে আমি আসছি 
হায়দ্রাবাদে। রাত এগার�োটায় প�ৌঁছাব�ো। 
তিনি বলেছিলেন যে তিনি আমাকে 
এয়ারপ�োর্টে  নিতে আসবেন বা কাউকে 
পাঠাবেন। কলকাতা এয়ারপ�োর্টে  প�ৌঁছে 
যখন তার ফ�োনে ফ�োন করলাম তখন সুইচ 
অফ্‌। ভয় পেয়ে গেলাম, ক�োথায় যাচ্ছি, 
ফ্লাইট থেকে নেমে এত রাতে কী করব�ো ? 
মাকে আর এসব কতা জানাইনি। ভাবলাম 
যা হবে দেখা যাবে। আগের যাত্রায় 
ফট�োশুটের দিন একটা গার্ল স্‌ হ�োষ্টেলের 
নম্বর নিয়ে রেখেছিলাম। ডায়েরী বের করে 
ওই নম্বরে কল করলাম। রাত এগার�োটায় 
ফ্লাইট যথারীতি ভাবে হায়দ্রাবাদে নামল�ো। 
ফ্লাইট থেকে নেমে হায়দ্রাবাদের মাটিতে 

ছুঁয় ে প্রণাম করলাম আর মনে মনে বললাম, 
‘‘মা ত�োমার দেশে এসেছি, আমাকে মানে 
সম্মানে বাড়িতে ফেরত পাঠিও।’’ সঙ্গে 
ছিল ভগবদগীতা, লর্ড  জগন্নাথ আর একটা 
সুটকেস। এয়ারপ�োর্টে র বাইরে এসে দেখি 
কই! কেউ ত�ো আসেনি। তাকে অনেকবার 
কল করার চেষ্টা করলাম। তখন পর্যন্ত  
ফ�োনটা বন্ধ। গার্ল স্‌ হ�োষ্টেলের নম্বরে কল 
করলাম। এক ভদ্রমহিলা রিসিভ করলেন। 
আমি আমার পরিচয় দিলাম, তারপর সব 
বিবরণ বললাম আর রুম আছে কি না 
জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন একটা 
রুমে একটা বেড আছে। আসলে থাকতে 
পারব। একটু স্বস্তি পেলাম। রাত সাড়ে 

বার�োটা, কিছুই চিনি না। ভদ্র মহিলাকে 
জিজ্ঞেস করলাম, কীভাবে আর ক�োথায় 
আসব ? তিনি অট�ো করে চলে আসতে 
বললেন। তখন হায়দ্রাবাদ এয়ারপ�োর্ট  
শহরের মধ্যেই ‘‘বেগমগেট’’ এ। ভয়ে 
ভয়ে বাইরে এসে একটা অট�ো ডেকে 
বসলাম। জগন্নাথকে বুকে জড়িয়ে রাখলাম 
আর মনে মনে ডাকতে থাকলাম যে প্রভু 
তুমি আমায় রক্ষা কর�ো। বিশ পঁচিশ 
মিনিটেই হ�োষ্টেলের সামনে প�ৌছে গেলাম। 
হ�োষ্টেলের সাইনব�োর্ড  দেখে যেন শান্তি 
পেলাম। একজন ভদ্রমহিলা এসে দরজা 
খুলে আমাকে ভেতরে নিয়ে একটা অন্ধকার 
রুমের আল�ো জ্বালিয়ে বললেন এটা ত�োমার 
রুম। রুম দেখে, রুমের বেড দেখে আমার 
ত�ো চ�োখ চড়কগাছ। ওই বেডে ঘুমাব�ো 
কী। আমি বসতেই পারলাম না এত 
ন�োংরা। ছ�োটবেলা থেকেই মায়ের আদরে 
আমি একটু মহারাণী টাইপের। সব পরিষ্কার 

পরিচ্ছন্ন আর ক�োয়ালিটি ভাল�ো লাগে। 
ভদ্রমহিলা ত�ো রুম দেখিয়ে চলে গেলেন। 
আমি সারারাত স্যুটকেসের উপর বসে 
কাটালাম। খুব ভ�োরে হ�োস্টেলের বারান্দায় 
দাঁড়িয়ে থাকলাম। ভাবছিলাম সকাল হলে 
ক�োথায় যাব ? তখনই এক হকার পেপার 
দিতে এসেছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম 
আশে পাশে আর ক�োথায় হ�োস্টেল আছে। 
ও বলল নিউজ পেপার খুলে চেক করুন, 
পেয়ে যাবেন। সত্যি তাই করলাম। নিউজ 
পেপারটা খুলে কিছু গার্ল স্‌ হ�োষ্টেলের নম্বর 
পেলাম। পাশে একটা টেলিফ�োন বুথে 
গিয়ে কয়েকটা নম্বরে ফ�োন করলাম। আর 
ভাগ্যবশত একটা রুমও পেয়ে গেলাম। 

তবে দুর্দশ া তখনও শেষ 
হয়নি। হ�োষ্টেলে আসার দুদিন 
পরই আমার হ�োষ্টেলের খাবার 
খেয়ে ডায়েরিয়া হয়ে যায়। 
বার�ো হাজার টাকা হাতে নিয়ে 
এসেছিলাম। তিন-চারদিনের 
মধ্যেই প্রায়সব টাকা চিকিৎসার 
জন্য শেষ হয়ে গেল। শুরু 
হল�ো সংগ্রাম বলতে পারেন 
জীবনযুদ্ধ। মাকে কিছু বলতে 

পারছিলাম না, কারণ হয়ত�ো ভয় পেয়ে 
যাবেন আর আমাকে হাইলাকান্দিতে 
ফিরে যেতে বলবেন। একটু সুস্থ হয়ে যে 
স্টুডিওতে ফট�োশুট হয়েছিল সেই স্টুডিও 
নটরাজ ভাট-তে আবার গেলাম এবং সব 
ঘটনা খ�োলে বললাম। তিনি চিন্তা না 
করতে বললেন। আর কিছুদিন তার কাছে 
মডেলিং এর কাজ করতে বললেন। একটু 
স্বস্তি পেলাম। চার-পাঁচদিন পর যে মুভিতে 
অভিনয়ের জন্যে ডাক পাই সেই ডাইরেক্টর 
আর নটরাজ ভাট আমার সাথে দেখা করতে 
হ�োষ্টেলের সামনে আসেন। আমি ত�ো এত 
রেগে ছিলাম যে তার সাথে কথা বলার ইচ্ছেও 
ছিল না। তবুও হ্যাল�ো বললাম। আমি কিছু 
বলার আগেই উনি আমাকে ‘স্যরি’ বললেন 
আর না আসতে পারার কারণটা বললেন। 
কারণটা ছিল উনি ছিলেন দূরদর্শ নে 
প্রোডিউসার, তাই দূরদর্শ নের শ্যুটিং করতে 
ভাইজাগ আড়াকুতে চলে গিয়েছিলেন। 
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আর সেখানে থাকায় ফ�োনে সিগ্‌নাল 
ছিল না। যাক্‌ ‘‘It’s ok’’ বললাম। 
তিনি পরদিন আমাকে অফিসে এসে কথা 
বলতে বললেন। কথামত আমি পরেরদিন 
হায়দ্রাবাদ দূরদর্শ নে গিয়ে দেখা করি। তিনি 
বললেন প্রথমে একটা দূরদর্শ নের প্রোগ্রাম 
কর�ো। তাই করলাম। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা 
নৃত্য নাট্যকে তেলেগুতে অনুবাদ করে 
হায়দ্রাবাদ দূরদর্শ নে পরিবেশন করি। 
ড্রামাটা অনুবাদ করার জন্য বিশ্ব ভারতী 
থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম। দূরদর্শ নের 
অনুষ্ঠানের পর তিনি বললেন যে সিনেমার 
জন্য আমাকে ডেকেছিলেন, সেটা শ্যুটিং 
এর ডেট পিছিয়ে গেছে প্রায় ছয় মাস। 
মাথায় আরেকটা বাজ পড়ল�ো। তবুও 
হাল ছাড়িনি। ভাবলাম এই ফাঁকে একটা 
ডিপ্লোমা করে নেই। হায়দ্রাবাদে খ�োঁজ 
নিলাম এবং জানতে পারলাম হিন্দীতে 
ক�োন এক্টিং শেখান�ো হয় না। ডিপ্লোমা 
করতে হলে মুম্বাই যেতে হবে। ডিসিশন্‌ 
নিলাম বম্বে যাওয়ার। আবার বাড়ী ফিরে 
গিয়ে মাকে আর মামাত�ো ভাইকে নিয়ে 
মুম্বাইতে এক্টিং ডিপ্লোমা করতে গেলাম। 
ছয় মাসের ডিপ্লোমা করলাম প্রফেসর 
র�োশন তানেজা স্যারের কাছে। আবার 
ফিরে এলাম হায়দ্রাবাদ। হায়দ্রাবাদ আসার 
পর মুভির ডাইরেক্টর, প্রডিউসারদের সঙ্গে 
দেখা করতে গেলাম। তারা ইন্টারভিউ 
নিলেন আর সঙ্গে প্রস্তাব রাখলেন যে আমি 
ওদের জন্য কী করতে পারব�ো। উত্তরে 
বললাম যে কম টাকায় কাজ করতে রাজী 
আছি আর হার্ড ওয়ার্ক  করব�ো। ওরা বলল�ো, 
না আরও কিছু, আমি বললাম, স্যরি এক্টেস 
হতে এসেছি, মেট্রেস নয়। মুভিতে কাজ 
করার জন্য ইচ্ছেটাকে বিসর্জন দিয়ে বুঝে 
নিলাম যে মাঠটা আমার জন্য নয়, আমি 
এর জন্য নই। পরে কিছু তেলেগু সিরিয়ালে 
যেখানে সম্মানের সাথে কাজ পেয়েছিলাম, 
সেখানে করেছিলাম। যেমন - ‘‘কুটুম্বরাও 
কুটুম্বরম্‌’’ ‘‘এবরু শ�োলা ওয়ার্লু দী’’, ‘‘ভক্ত 
প�োতনা’’, ‘‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’’ শর্ট  ফিল্ম, 
আর�ো অনেক।
	 সব সময় কাজ থাকে না, তাই 
একটা স্কুলে চাকরি নিলাম। আর রেড্ডি 

ল্যাবস্‌ এর কাল্‌চারাল ইনস্টিটিউট 
সপ্তপরণ্ীতে অনেক বছর নাচ শেখালাম। 
২০০৭ সালে হায়দ্রাবাদের বেস্ট ডাইরেক্টর 
কে. বিশ্বনাথ স্যার এর ‘‘শুভ প্রদম’’ 
সিনেমাতেও কাজ করেছিলাম তারপর 
২০১২ সালে ‘‘গিনেস ওয়ার্ড ল রেকর্ড ’’ 
করলাম ১২৫ জন নৃত্যশিল্পী, ২৫ সঙ্গীত 
ও বাদ্য শিল্পী, ম�োট ১৫০ মিলে রেকর্ডট া 
করেছিলাম। অনুষ্ঠানটিতে ম�োট খরচ 
হয়েছিল ২৯ লক্ষ টাকা। আমি একটা নন-
তেলেগু বাঙ্গালি মেয়ে হয়ে তেলেগু রাজ্যে 
এত�ো বড় প্রোগ্রাম আয়�োজন করাটাই 
ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জের। কথা প্রসঙ্গে বলি 
হায়দ্রাবাদে সিরিয়ালে কাজ করার সময় 
তেলেগু ভাষা লিখতে ও পড়তে শিখি। 
২০১৩ সালে করেছিলাম ‘‘জন গণ মন’’ 
জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) 
এর ১০০ বছর উদ্‌যাপন। সেই অনুষ্ঠানে 
তৎকালীন ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব 
মুখারজ্ীর কন্যা শর্মিষ্টা  মুখারজ্ী তার দল নিয়ে 
এসেছিলেন পারফর্ম  করতে।
	 ২০১৪ সালে প্রথম সুয�োগ পেলাম 
আমেরিকায় পারফর্ম  করার। তারপর আরও 
দুবার অনুষ্ঠান করতে গেছিলাম লসএঞ্জেলস্‌ 
ও নিউইয়র্কে । লসএঞ্জেলস্‌ এ ‘‘নৃত্য ময়ূরী’’ 
এওয়ার্ড  পেয়েছিলাম। প্রাসঙ্গিক একটা 
ঘটনা বলি। নিউইয়র্ক  যাওয়ার পথে সেখানে 
এয়ারপ�োর্টে  আমায় ডিটেইন  করে। কেননা 
আমার সাথে প্রচুর অলঙ্কার ছিল। আর প্রায় 
সবটাই আমার গায়ে আর সেগুল�ো নাচের 
জন্য ব্যবহার করতাম। নিরাপত্তা রক্ষীরা 
আমায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমি ওদের 
বলি আমার পরিচয়। ওরা ইন্টারনেটে 
সার্চ  করে কনফার্ম  হয় এবং আমায় যেতে 
দেয়। সেই যাত্রায় ফেরার সময় ফ্লাইটে 
বসে আছি। হঠাৎ করে ফ্লাইট এটেন্ডেন্ট 
এনাউন্স করে যে ‘‘আমরা প্রাউড, আমাদের 
মধ্যে আছেন ওয়াল্ডের গিনেস রেকর্ড  
করা স�োনালী আচার্য ’’। সবাই ক্রমাগত 
হাততালি আর অভিনন্দন জানাতে থাকে। 
এই আকস্মিক সারপ্রাইজে আমি অভিভূত 
হয়ে যাই। চ�োখে জল চলে আসে, আনন্দে, 
গর্বে । ওরা আমায় সার্ব  করে বাঙ্গালী ভাত 
মাছ। এ অভিজ্ঞতা অবর্ণন ীয়।

	 ২০১৪ সালে বাংলাদেশেও 
অনুষ্ঠান করেছিলাম এবং ‘‘সিলেট রত্ন’’ 
এওয়ার্ড  পেয়েছিলাম। ২০১৭ সালে আবার 
আমেরিকায় শ্রীহট্ট সম্মিলনীতে ক্লাসিকেল 
ডান্স করেছিলাম। আমেরিকা থেকে 
ফিরে সঙ্গে সঙ্গেই ছিল ইউ.কে.  এবং 
ইউর�োপ ট্যুর। আবার নেদারল্যান্ড. দুবাই, 
সুইজারল্যান্ড, প্যারিস, লন্ডনে পারফর্ম  
করেছিলাম। লন্ডন এম্বেসীতে আমাদের 
পুর�ো দলকে বিপুল সম্বর্ধন া জানান�ো হয়।
	 হায়দ্রাবাদে দীর্ঘদিন  ডান্স 
আকাডেমী চালিয়েছিলাম যা কর�োনার 
সময় থেকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখি। 
২০১৩ সালে সিঁড়ি থেকে পড়ে যাই। বাঁ 
হাঁটুতে ছ�োট লাগে এবং অপারেশন হয়। 
তারপর থেকে নাচ করতে কষ্ট হয়। ডাক্তার 
বলে নাচ কন্টিনিউ করলে হুইল চেয়ারে 
বসতে হবে পরবরত্ী জীবনে। আমি মনে 
করি নৃত্যশিল্পী নৃত্য থেকে বিরত থাকার 
বদলে মঞ্চে মৃত্যু হলেও জীবন সার্থ ক। 
সেই জেদ থেকে নাচ ছাড়তে পারি না। 
প্রতিবছর বিদেশ দেখে প্রচুর প্রোগ্রামের 
ডাক আসে। সব আগ্রহ্য করলেও ২০২৩ 
এ জাপান থেকে আসা আমন্ত্রণ ফেরাইনি। 
কেননা এটা আমার স্বপ্নের তালিকার শীর্ষে  
ছিল। রবীন্দ্রনাট্য করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। 
অনুষ্ঠানটি অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল। 
আমায় ওরা জাপানে পাকাপাকি ভাবে থাকার 
অনুর�োধ করে।
	শিল্পী র কাছে তার শিল্পসত্তা বেঁচে 
না থাকাটা মৃত্যুর বরাবর। যেহেতু নাচ 
করতে খুব কষ্ট হয়, তাই আবার শূন্য থেকে 
শুরু করলাম অন্য শিল্পকে নিয়ে বাঁচার। শুরু 
করলাম ছবি আঁকা আর গান শেখা। ২০২৪ 
সালে লর্ড  বালাজীর  এগার�ো ফুট তিন 
ইঞ্চি দৈর্ঘ ্য এবং সাত ফুট তিন ইঞ্চি প্রস্থের 
পেইন্টিং তৈরী করে ৫৪ টি বিশ্বরেকর্ড  গড়ি। 
আপনাদের সবার শুভেচ্ছা ও আশীরব্াদ নিয়ে 
যেন ভবিষ্যতে নিজেকে ভাল�ো অঙ্কন শিল্পী 
ও সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারি।

(লেখক - স�োনালী আচার্য্য)(লেখক - স�োনালী আচার্য্য)
<><><><><>
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আমি ত্রিশ বছরের হয়ে থাকব�োআমি ত্রিশ বছরের হয়ে থাকব�ো
নিশুতি মজুমদারনিশুতি মজুমদার

	 ১৯৭৮ সালের কথা। ক�োন�ো এক 
সেমিনারে য�োগ দিতে পুরী গিয়েছিলাম। 
যে সেমিনারে য�োগ দিতে কলকাতা থেকে 
গিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমাদের 
থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বি, এন রেলওয়ে 
হ�োটেলে। দু’জন লেখক একসঙ্গে কয়েক 
দিন থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই একজন 
অন্যজনের মনের কথা জানার চেষ্টা করবেই। 
তার মধ্যে প্রথম সাক্ষাতেই আমরা আবিষ্কার 
করেছিলাম যে আমাদের দু’জনের মধ্যে 
অনেক কথাতেই যতেষ্ট মিল আছে। অরথ্াৎ 
দু’জন বন্ধু হতে পারি। পুরীতে একসঙ্গে 
থাকা দিনগুলিতে আমরা প্রাণখুলে কথা বলার 
সুয�োগ পেয়েছিলাম। অবশ্য তার অর্থ  এই 
নয় যে কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য 
বা সময় কাটান�োর জন্য আমরা ঘন্টার পর 
ঘন্টা বক বক করেছিলাম। আসলে আমরা 
দু’জন এতই সল্পভাষী ছিলাম যে ঘন্টায় 
কখন�ো বা আমাদের মধ্যে মাত্র চার পাঁচটি 
বাক্যের বিনিয়ম হয়েছিল। বাক্যগুলির মাঝে 
মাঝে বিরাজ করত�ো গম্ভীর দীর্ঘ  নীরবতা। 
সেই নীরবতার অবকাশে আমরা একে অন্যের 
অভিজ্ঞতার তাৎপর্য  অনুধাবন করার চেষ্টা 
করতাম।
	 একটা উদাহরণ দিচ্ছি - একদিন 
সুনীল আমাকে জিজ্ঞাসা করল�ো ‘সাগর আর 
পাহাড়’ - এই দু’দ�োর মধ্যে ক�োনটি ত�োমার 
বেশি প্রিয় ? আমি বললাম - সাগর আমার 
বেশি প্রিয়। কিন্তু আমি সবচেয়ে বেশি 
ভাল�োবাসি নদী। পৃথিবীর সব জিনিসের 
মধ্যে নদীই আমার সবচেয়ে প্রিয়। নদীর 
মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভাল�োবাসি আমার 
গ্রামের নদীটি ‘চারকড়িয়া’ যার অপরূপ 
প্রেমের স্মৃতিতে আমার সমস্ত জীবন ভরে 
রেখেছে।
	 সুনীল কিছু সময় নীরব হয়ে 
থাকল�ো। তারপর মুখের ভিতরে বলার মত�ো 
করে বলল�ো - ‘আমাকে চার কাড়িয়ার’ কথা 
বল�ো। আমি বললাম - সুনীল এবার অনেক 
সময় ধরে চুপচাপ থাকল�ো। তারপর বলল�ো 
- ‘নদী আমারও বড় প্রিয়। আমি একদিন 
ত�োমার ‘চার কাড়িয়া’ দেখতে যাব। জান�ো 

হ�োমেন, - ‘Once I made love to 
to river’ এরপর এক বিশাল নীরবতায় 
আমাদের দুজনকে গ্রাস করেছিল।
	 উপরের কথাগুলি কেবল মাত্র 
ভূমিকা। আসলে যে প্রসঙ্গ বলতে যাচ্ছি তা 
একেবারে আলাদা। একদিন আমি কথা 
প্রসঙ্গে সুনীলকে প্রশ্ন করলাম - ‘তুমি সমস্ত 
জীবন ধরে যতগুলি বই পড়েছ তাদের মধ্যে 
এমন এক বই এর নাম করতে পারবে যার 
একটি বিশেষ বাক্য বা পেরাগ্রাফ ত�োমার 
মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে আছে? 
ইংরাজীতে বলতে গেলে সে বাক্য বা বাক্য 
সমষ্টি ত�োমাকে hunt করে থাকে।’
	 ভাবার জন্য এক মিনিট সময়ও না 
নিয়ে সুনীল বলল�ো ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ 
নিশ্চয় পড়েছ ? শশী যে একদিন সন্ধে বেলা 
গ্রামের প্রান্তে টিলা একটিতে ওঠে সূর ্যাস্ত 
দেখেছি - মনে আছে সেই প্যারাগ্রাফটি ? 
পুতুল নাচের ইতিকথা যে পড়েছে সে জীবনে 
ভুলতে পারবে কি সেই বাক্যগুলি?’
	 সুনীলের কথা শুনে মনে মনে আমি 
শিহরিত হয়ে উঠলাম। বহু বছর পূর্বে  ‘পুতুল 
নাচের ইতিকথা’ প্রথমবার পড়ার দিনটির 
কথা আমার মনে আসল�ো। সুনীল বইটির 
যে প্যারাগ্রাফটির কথা বলছিল আমি সেদিন 
এক প্রবল আবেগের আকস্মিক আঘাতে 
স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার 
সময় হঠাৎ এক অপূর্ব  দৃশ্য দেখে এক 
মুহুর্ত  থমকে যাওয়ার মত�ো আমিও বইটির 
সেই জায়গায় মুহুর্ত  নয় অনেক সময় ধরে 
থমকে রয়েছিলাম। শশীর চ�োখে দেখা সেই 
অবির্ব চনীয় সূর ্যাস্ত এবং জীবনের ওপর তার 
গভীর অর্থ পূর্ণ  আল�োকপাত ঠিক সেই মুহূর্তে  
আমার মনের আকাশে চিরকালের জন্য আঁকা 
হয়ে গিয়েছিল।
	 ঠিক সে জন্যই ত�ো আমরা বই 
পড়ি। জীবনের অন্তহীন বৈচিত্র্য এবং পরম 
রহস্য ক�োন�ো একজন মানুষের পক্ষে জেনে 
শেষ করা সম্ভব নয়। বই পড়ে আমরা জীবন 
সম্পর্কে  বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতা জানতে 
পারি এবং তা করে জীবনকে নিত্য নতুন রূপে 
আবিষ্কার করে থাকি। আমরা জীবনের নতুন 

নতুন রূপ আবিষ্কার করি ততই জীবনের প্রতি 
আমাদের আকর্ষ ণ বেড়ে যায়। সাহিত্য এবং 
শিল্পকলায় এভাবেই জীবনকে আমাদের জন্য 
অধিক উপভ�োগ্য এবং অর্থ পূর্ণ  করে ত�োলে।
	সেদিন  সুনীলের সঙ্গে হওয়া 
কথাবারত্ার কথা মনে পড়লেই আমি নিজেকে 
প্রশ্ন করি - জীবনে এতগুলি অসমীয়া বই 
পড়েছিস তার মধ্যে এমন ক�োন�ো একটি 
বাক্য বা প্যারাগ্রাফ নেই নাকি যা আমার 
মনের ক�োন এক ক�োনে এখন�ো গাঁথা আছে ? 
(আমি এখানে শুধু গদ্য রচনার কথাই বলছি।) 
একেবারেই নেই বলে বলতে পারি না। 
‘জীবনর বাটত’ উপন্যাসে অংকিত কয়েকটি 
দৃশ্য, লক্ষীধর শরম্ার গল্প এবং একাধিকার 
ক�োন�ো ক�োন�ো বাক্য রমা দাশের ‘বর ্ষা 
যেতিয়া নামে’ এবং কৃষ্ণ ভূঞ্চার ‘বকুর ছবি’ 
নামের গল্পের কয়েকটি প্যারাগ্রাফ, এই সব 
ছিল আমার য�ৌবনকালের আত্মার আহার। 
যে সব উপাদানের সাহায্যে এক কিশ�োর 
বা সদ্য যুবক তার অল�ৌকিক দিবাস্বপ্নের 
নিজস্ব ভুবন সৃষ্টি করে নেয়, সে সব উপাদান 
আমি সংগ্রহ করেছিলাম এই লেখকদের 
কাছ থেকে। সে সব রচনা আবার পড়লে 
আমি এখনও য�ৌবনকে ফিরে পাওয়ার মত�ো 
অনুভব করি। তারপর য�ৌবনটা হল a state 
of mind, মনের এক অবস্থা মাত্র। পাবল�ো 
পিকাস�োর নব্বই বছর বয়সের জন্মদিনে 
তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে একজন যশস্বী 
সাংবাদিক বলেছিলেন - ‘মহাশয়, আপনার 
নব্বই বছরের জন্মদিন উপলক্ষে আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাই।’ উত্তরে পাবল�ো পিকাস�ো 
বলেছিলেন - ‘আমার ত�ো নব্বই বছর হয়নি। 
আমার যখন ত্রিশ বছর বয়স, তখনই আমি 
ঠিক করেছিলাম যে - সমস্ত জীবন আমি ত্রিশ 
বছরের হয়ে থাকব। তাইত�ো আজ আমার 
বয়স ত্রিশ বছর।’
(সাংবাদিক হ�োমেন বরগ�োহাঞির এর মূল 
অসমীয়া রচনা থেকে বাংলা অনুবাদ করেছেন 
সাহিত্যিক নিশুতি মজুমদার)

<><><><><>
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পরকীয়া ঃ কাঠগড়ায় কে ?পরকীয়া ঃ কাঠগড়ায় কে ?
মহাশ্বেতা দেব মহাশ্বেতা দেব 

	  পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে অনেক 
কথা অনেক জলঘ�োলা হয়েছে।সেসব 
প্রশ্নে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সরাসরি বলতে 
গেলে যে ক�োন�ো সম্পর্কে  বিশ্বাস, ভরসা, 
যত্ন সবকিছু প্রয়�োজন। যখন একটা  
সম্পর্ক সেগুল�োর অভাব অনুভব করে 
তখনই তার ম�োড় ঘুরে যায়। পরকীয়াকে 
আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এই 
সম্পর্কগুল�ো কয়েকটা জীবন তছনছ 
করে দেয়। তাই যতদূর সম্ভব এতে 
মত্ত না হওয়াই উত্তম সিদ্ধান্ত।কিন্তু 
এখন প্রশ্ন আসছে পরকীয়া সম্পর্ক 
গুল�ো ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এর 
কারন কি?এক্ষেত্রে আমার মনে হয় 
সবচেয়ে বড় কারন ম�োবাইল ফ�োন 
আর স�োশ্যাল মিডিয়া। এখন প্রশ্ন 
আসতে পারে এর আগে কি পরকীয়া 
ছিল না? হয়ত�ো ছিল কিন্তু তার 
জ�োর এতটা ছিল না। এমন প্রলংয়করী 
রূপ ছিল না পরকীয়ার। আসলে পর�োক্ষে 
এই কাজটা করছে স�োশ্যাল মিডিয়া।  
এখানে ত�ো ক�োন�ো বাধা নিষেধ নেই। 
আপনার সীমাবদ্ধতা যেখানে নেই সেখানে 
আপনি যখন তখন ছাপিয়ে যেতে পারেন 
সবকিছু। আগে আমাদের চেনার গন্ডী 
ছিল সীমিত। ল�োকলজ্জা সামাজিক ভয় 
কাজ করত। এখন এসব স্বাভাবিক হয়ে 
গেছে কবেই। আজকাল বেশিরভাগ 
মানুষই এসবের ধার ধারে না। সম্পর্ক 
গুল�ো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাও আজ আর 
তেমনভাবে দেখা যায় না। তাই ডিভ�োর্স  
আর পরকীয়া দুট�োর সংখ্যাই প্রচুর। 
এমন ভাবে একজন আরেকজনের প্রতি 
নির্ভ রশীল হচ্ছেন বুঝতেই পারছেন না ভুল 
করছেন। কেউ ধরিয়ে দিলেও না। বউ 
বাচ্চা স্বামী মা বাবা সব সম্পর্কে র বলি 

দিয়ে দিচ্ছেন প্রেমের নাম করে।অনেকে 
ত�ো আবার পরকীয়াকে বৈধ বলছেন জ�োর 
গলায়। আমার প্রশ্ন যদি পরকীয়া বৈধ হয় 
তবে সামাজিক সম্পর্ক গুল�ো কি অবৈধ? 
পরকীয়া সম্পর্ক গুল�ো তৈরি হওয়ার 
অনেক কারনের মধ্যে একটি হচ্ছে দূরত্ব। 
মানসিক দূরত্ব বাড়তে বাড়তে একটা 
সম্পর্ককে ফ�োকলা করে দেয়। তখন 

অন্য একটা সম্পর্ক বা নতুন কিছু পাওয়ার 
আশায় পরকীয়ার জন্ম হয়। আরেকটা 
অদ্ভূত ব্যাপার হল পরিসংখ্যান অনুযায়ী 
পরকীয়া সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি হাই 
স�োসাইটিতে। আর হওয়ারই কথা। কারণ 
এখানে সময়ের অভাব। হাই প্রোফাইল 
বর বউ দুজনেই চাকরি করেন হয়ত। 
দিন শেষে রাতে একবার যদিও বা দেখা 
হয় তখন তেল নুন চিনির হিসেব আর 
ইচ্ছে হলে একটা যান্ত্রিক শারীরিক মিলন। 
এখানে তাদের করনীয় কিছুই নেই। 
সম্পূর্ণট াই সময় এবং ব্যক্তি নির্ভ র। কারন 
যদি সেই দম্পতি ভাবেন এত�ো কিছুর 
পরও একটা র�োববার যেন দুজনের হয়। 
কিছু না পাওয়ার গল্প হ�োক। হাতে হাত 
থাকুক। কিংবা জড়িয়ে ধরে একটু বেলা 
পর্যন্ত  ঘুমান�ো যাক। তবে কিন্তু বুঝতে হবে 
তাদের সম্পর্ক ফুরিয়ে যায়নি।আর সেই 

ওম থেকেই তাদের সম্পর্ক টিকে থাকবে 
সুদীর্ঘ  কাল।কিন্তু দুজনের একজনও যদি 
অন্য কার�ো সাহচর্য  পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন তবেই শেষের শুরু। এক্ষেত্রে 
নিজের বিবেক বিচার ব�োধকে কাজে 
লাগাতে হবে। বুঝতে হবে যেক�োন�ো 
সম্পর্ক নিজের জায়গায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল 

হয়ে আছে। সেটাকে সরিয়ে 
দেওয়ার চেষ্টা মানেই ত�ো 
আপনি মানুষ হিসাবে সুস্থ নন। 
আপনার মন�োবৃত্তি ভাল�ো নয়। 
আপনি একজনকে ঠকাবেন 
আর ভাববেন আপনি ভালবাসা 
বিলাচ্ছেন তা ত�ো সম্ভব নয়। 
তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপার 
হচ্ছে একজন ছেলে বা মেয়ে 
একটু সংযমী হলেই এধরণের 
বহু সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই 

গুড়িয়ে দেওয়া যাবে।তার জন্য চাই 
সদিচ্ছা।আপনার চেনার গন্ডী খুব বেশি 
বা ক্ষমতা আছে টাকার গরমও রয়েছে। 
তাই বলেই আপনি পরকীয়া করবেন 
এমন ক�োন�ো কথা নয়। একটা সুস্থ 
সম্পর্কে  জড়ান যেখানে লুকান�োর দরকার 
নেই।কার�ো কাছে কিছু আড়াল করার 
প্রয়�োজন হবে না।সম্পর্কে র সমীকরণ 
জ�োড়া লাগান�ো শেখায়।অন্যকে সরিয়ে 
নিজের মাথা গলিয়ে দেওয়ার মধ্যে ক�োন�ো 
কৃতিত্ব নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তাই 
আমার মনে হয় সম্পর্ক পরকীযায় নয় 
বাঁচুক যত্নে, ভরসায়, আদরে আবদারে। 
আমাদের চারিদিক ভাল�ো হলেই ত�ো আমি 
আপনি আমরা ভাল�ো থাকতে পারব।

<><><><><><> 
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জীবনের ঘূর্ণি পাকেজীবনের ঘূর্ণি পাকে
হিফজুর রহমান লস্করহিফজুর রহমান লস্কর

	 সুব�োধ ও সত্যেন একই শ্রেণীতে 
পড়ে। সুব�োধ পড়াশুনায় খুব ভাল। প্রতি 
বৎসর ক্লাসে প্রথম হয়। আর সত্যেন? মা 
বাবার একমাত্র আদরের ছেলে। শুধু স্কুলে 
যাওয়া আসাই সার। যেন স্কুল একটা টাইম 
পাসের জায়গা। কথায় বলে “ সৎ সঙ্গে 
স্বর্গ বাস আর অসৎ সঙ্গে সর্বন াশ।’ কিন্তু এদের 
বেলায় ঠিক বিপরীত। সত্যেন সুব�োধের সাথে 
বন্ধুত্ব রাখে শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য। র�োজই 
সে সুব�োধকে কত কিছু কিনে খাওয়ায়। তার 
সাথে বন্ধুত্ব রাখে উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাশে বসে 
পাশ করার জন্য। কিন্তু এভাবে কতদিনই বা 
চলে? অষ্টম থেকে দশম, তারপর মাধ্যমিক 
ফাইন্যাল পরীক্ষা। পরীক্ষায় সুব�োধ প্রথম 
বিভাগে ডিস্টিংশন নিয়ে পাশ করে আর 
সত্যেন ফেল করে বসে। কারণ এবার আর 
দুজন একসাথে বসে পরীক্ষা দিতে পারল 
না। বাবার আদরের ছেলে সত্যেনের পড়ার 
এখানেই ইতি টানতে হল। অবশ্য আরও দু 
তিন বার সে পরীক্ষায় বসেছে কিন্তু পাশ করা 
আর হয়ে উঠল�ো না। শুরু হল�ো ওর ভবঘুরে 
জীবন।
	 অন্যদিকে সুব�োধ মাধ্যমিক পরে 
উচ্চ মাধ্যমিক তারপর বি এ পাশ করে এরপর 
ইউনিভার্সি টিতে ভর্তি  হয়। যদিও দুজন দুই 
মেরুতে, তাদের সম্পর্কে  ক�োন চিড় ধরেনি। 
অবসর সময়ে ঠিক আগের মত�োই হাসি ঠাট্টা, 
একসাথে চলাফেরা যেন ক�োথাও ক�োন তফাৎ 
নেই। একে অপরকে পুর�ো বিশ্বাস করত�ো 
আর মনের কথা খুলে বলত।
	 ইউনিার্সি টিতে ভর্তি  হয়ে সুব�োধের 
একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। মেয়েটির 
নাম লিলি। দুজনে প্রথমে হয় বন্ধুত্ব। তারপর 
ধীরে ধীরে সম্পর্কটা গভীর হয়ে যায়। 
সুব�োধ গরীব ঘরের ছেলে। আর লিলি? 
সেত�ো ইউনিভার্সি টির অধ্যক্ষের মেয়ে। বাবা 
ক�োটিপতি। নিজে কার চালিয়ে যখন তখন 
বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে।
	সেদিন  সে সুব�োধকে গাড়িতে 

বসিয়ে পার্কে  চলে যায়। সেখানে বসে কথা 
বলতে বলতে একসময় লিলি সুব�োধ কে 
খ�োলাখুলি বলেই ফেলল�ো, জান�ো সুব�োধ “ 
আমার স্বপ্ন শুধুই তুমি, ত�োমাকে ছাড়া আমি 
বাঁচব না।”
	 সুব�োধ ভয় পেয়ে যায়। “ এ কী 
কথা? ক�োথায় তুমি আর ক�োথায় আমি! এটা 
ক�োন�োদিনই সম্ভব না। ত�োমার বাবা যদি 
জানতে পারেন আমাকে শেষ করে দেবেন। 
লিলির চ�োখ মুখ লাল হয়ে উঠল�ো। বলে” 
তা হলে তুমি আমাকে মেরে ফেল�ো।” বলে 
ওর হাত দুট�ো টেনে নিজের গলায় চেপে 
ধরল�ো। সুব�োধ কি করবে বুঝে উঠতে পারে 
না। অযথা প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। 
বলে “ আজ আমার খুব তাড়া আছে। চল�ো 
যাই, কাল কথা হবে।
	সেদিন  রাতে সুব�োধের ঘুম 
হয়নি। বার বার লিলির ওই কথাটিই 
ওর মনে পড়ছিল,”ত�োমাকে ছাড়া আমি 
বাঁচব ন!” নিজের অজান্তে সেও লিলিকে 
ভাল�োবেসে ফেলেছে। কিন্তু তার গরিবী যে এ 
ভাল�োবাসার অন্তরায়। ভাবতে ভাবতে তার 
মনটা ভারী হয়ে উঠল�ো। ভাবল�ো সত্যেনকে 
সে কথাগুল�ো বলবে, তাতে যদি ক�োন উপায় 
হয়, যদি মনটা হাল্কা হয়।
	 পরদিন সকাল সকাল সে সত্যেন 
এর সাথে দেখা করে সমস্ত কথা খুলে বলল�ো। 
সত্যেন সব শুনে বলল�ো’ চিন্তার ক�োন কারণ 
নেই। সে যখন ত�োকে এত ভাল�োবাসে সে 
নিজেই ওর মাবাবাকে ম্যানেজ করবে। এমন 
মেয়ে তুই হাতছাড়া করিস না।’
সত্যেন এর কথায় সে একটু আশ্বস্ত হল। 
তার মনটা একটু হাল্কা হল। বলল�ো “ বন্ধু 
তুই এখন থেকে আমাকে একটু সঙ্গ দিবি। 
একমাত্র তুইই আমার ভরসা। আজ বিকাল 
চারটায় ওর সাথে দেখা করার কথা। তুই 
আমার সঙ্গে যাবি। সত্যেন তার কথায় রাজী 
হল।
	বিকে ল চারটায় দু’বন্ধূ মিলে লিলির 

সাথে পার্কে  দেখা করতে গেল। সেখানে 
লিলি আগে থেকেই বসেছিল। সুব�োধ লিলির 
সাথে সত্যেনের পরিচয় করিয়ে দিতে লিলি 
থতমত খেয়ে গেল। সত্যেন ঠুট বাঁকা করে 
কপট একটা হাসি দিয়ে বলল�ো” ও এই বুঝি 
ত�োর লাভার, উনাকে ত�ো আমি অনেক আগে 
থেকেই চিনি। উনিত�ো বিশ্বম্ভর বাবুর আদরের 
মেয়ে”। যাই হ�োক পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় 
ভাল�োই হল। তুই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর 
এই সুবাদে লিলিও আমার ফ্রেন্ড হয়ে গেল।
	লিলি  মাথা নিচু করে বসে আছে। 
মনে মনে ভাবল ভাল�ো না ছাই। ওর মনে 
পড়ল, একসময় এই সত্যেন তার সাথে 
সম্পর্ক করার জন্য কী না করেছে।
	সে  ত�ো বেশি দিনের কথা নয়। 
সত্যেন এর বাবার ট্রান্সফার হয়েছিল লিলিদের 
শহরে আর ওরা থাকত লিলিদের পাশের 
বাসায়। লিলিকে দেখে একে একে সব কথা 
সত্যেনের মনে পড়ল। লিলিকে পাওয়ার জন্য 
ক�োন চেষ্টাই সে বাকি রাখেনি। অথচ সেই 
লিলি আজ সুব�োধ এর মত একটা গরীব ঘরের 
ছেলের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে।
সে মনে মনে ফন্দি আঁটে এদের সাথে আরও 
ঘনিষ্ঠ হয়ে বন্ধুত্ব করবে আর সময় সুয�োগে 
যেমন করেই হ�োক লিলিকে তার চাই। কেউ 
কথা বলছে না। সুব�োধই নীরবতা ভঙ্গ করল, 
‘এই চল আমরা ওখানে গিয়ে বসি।’
তারা তিনজন আরাম কেদারায় গিয়ে বসল। 
অনেক্ষণ ধরে সেখানে তাদের কথ�োপকথন 
চলল।
এই ভাবে দিনের পর দিন একসাথে দেখা 
সাক্ষাৎ, চলা ফেরা আলাপ আল�োচনায় 
তাদের সখ্যতা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে 
উঠল�ো। ইতিমধ্যে লিলি ভুলে গেল সত্যেন 
যে এক সময় তার সাথে সম্পর্ক গড়ে ত�োলার 
জন্য কী না করেছে। তখন সে এক মুহূর্তে র 
জন্যও তাকে সহ্য করতে পারত�ো না। অথচ 
এখন এমন হয়েছে যে একদিন সত্যেন এর 
অনুপস্থিতি সুব�োধ ও লিলি দু জনেরই সহ্য 

Mí
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হয় না।
এ ভাবে আরও দু তিন বছর অতিক্রান্ত 
হল। লিলি ইক�োন�োমিক্স বি এ অনার্স  পাশ 
করল। বিশ্বম্ভর বাবু এ বছর ঘটা করে মেয়ের 
জন্মদিন পালন করবেন। আত্মীয় স্বজন বন্ধু 
বান্ধব কাউকে নিমন্ত্রণ দিতে বাকি রাখলেন 
না। লিলিকে ওর সকল বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করার 
জন্য বললেন।
লিলি সকল সহপাঠী ও বন্ধুদের নিমন্ত্রণ 
করল।সুব�োধ ও সত্যেনকে স্পেশাল ভাবে 
নিমন্ত্রণ দিতে ভুল করল না।
সুব�োধ নিমন্ত্রণ পেয়ে লিলিকে বলল “আমার 
খুব লজ্জা হচ্ছে, কি নিয়ে যাব�ো, তাছাড়া 
পার্টিতে  যাওয়ার মত আমার তেমন ভাল ড্রেস 
নেই।” লিলি কি বলতে যাবে এমন সময় 
সত্যেন বলল�ো,” সেটা আমি দেখব�ো, ত�োকে 
এ নিয়ে ভাবতে হবে না।” সত্যেন লিলিকে 
আশ্বস্ত করল,”লিলি তুমি চিন্তা কর না, আমি 
ঠিক সময়ে ওকে নিয়ে হাজির হব।”
	 ৫ ডিসেম্বর লিলির জন্মদিন। সবাই 
উপস্থিত। বার্থডে  ক্যাণ্ডেল জ্বলবে, কেক কাটা 
হবে। লিলি বার বার ঘরের মধ্যে পায়চারি 
করছে আর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। 
আজ যেন ওর বিশেষ ক�োন অতিথি আসছে।
মা তাকে ডেকে বললেন,’ কেক্ কাটার সময় 
হয়েছে,।’ সে বলল আসছি মা, আরও দু 
একজন বাকি আছে।’
সবাই অবাক হয়ে অপেক্ষায়, কে সেই বিশেষ 
অতিথি যার জন্য লিলি অপেক্ষা করছে। 
সেই মুহূর্তে  সুব�োধ ও সত্যেন সেখানে এসে 
উপস্থিত। সত্যেন খুব বড় একটা পুতুল হাতে 
নিয়ে পাশে এসে দাড়াল�ো। সে জানত�ো 
লিলি পুতুল খুব ভাল�োবাসে। তারা যখন 
তাদের পাশের বাড়িতে ছিল, একদিন একটি 
বিড়ালের ধাক্কায় তার একটা পুতুল ভেঙ্গে 
গিযেছিল। সে দিন কি কান্না! ওই দিন সে 
ভাতই খায়নি। তাই ভাবল�ো লিলি পুতুলটা 
পেয়ে খুব খুশি হবে। কিন্তু আজ সুব�োধের 
হাতে একটা ফুলের ত�োড়া দেখে সে যেন 
আত্মহারা। ‘ Waw! কী সুন্দর ফুল!’ বলে 
ওটা হাতে নিয়ে মাকে দেখাল�ো। সে সুব�োধ 
ও সত্যেনকে মা-বাবার সাথে পরিচয় করিয়ে 

দিল। বার্থডে  ক্যান্ডেল জ্বালান�ো হল,কেক 
কাটা হল। সবাই একসাথে উইশ করল�ো 
‘হ্যাপি বার্থডে  টু লিলি’। রেকর্ডে  বার্থডে  গান 
বেজে উঠল। খুব আনন্দ মূখর পরিবেশ। 
ছ�োট বড় সবাই গানের তালে তালে নাচছে। 
এরই মধ্যে হঠাৎ লিলির বান্ধবী পায়েল বলে 
উঠল�ো ‘আজ লিলির কণ্ঠে গান শুনব।’ সঙ্গে 
সঙ্গে সবাই তাকে চেপে ধরল, গান শুনার 
জন্য। সূয�োগ পেয়ে সত্যেনও বলল�ো ‘ হাঁ 
শুনেছি লিলি গান গায়, কিন্তু নিজের কানে 
ক�োন দিন শুনিনি বা চ�োখেও দেখিনি। আজ 
তাহলে একটা গানশ�োনা যাক।’
সবার পিড়াপিড়িতে লিলি গান ধরল�ো

‘ আমার এ আঁধার জীবনে
আল�ো হয়ে দিলে জ�োসনা--,
তাইত�ো মনের গহীনে আছ�ো
তুমি যেন ভুল বুঝ�োনা--।।

হীরা পান্না স�োনা দানা
এজীবনে কভু আমি চাহিনা,
বকুলের মালা গেঁথে রেখেছি
তুমি যেন ভুল বুঝ�োনা--।।

ঊষার শরতে যদি কভু
আসে বারিধারা --
ভিজে যাব�ো সেথা আমি
তুমি শুধু ভুল বুঝ�োনা--।।

গান শেষে সবাই হাততালি দিয়ে চিৎকার 
করে উঠল। গানের রেশ যেন আর থামতেই 
চায় না। অনেকক্ষণ চলল�ো হাসিঠাট্টা। এবার 
লিলি আর তার মা-বাবা সকল অতিথিদের 
আপ্যায়ন করল। অতঃপর রাতের খাবার 
খেয়ে সবাই বিদায় নিল। শুধু সুব�োধ ও 
সত্যেনকে লিলি পাশের ঘরে নিয়ে বসিয়ে 
রাখল।
অন্যান্য সকল অতিথি চলে যাওয়ার পর লিলি 
ওর মা-বাবার সাথে দু বন্ধুকে নিয়ে খেতে 
বসল। খেতে খেতে সে এদের সম্মন্ধে কত 
কথাই না বলল�ো । বিশেষ করে সুব�োধের 
প্রশংসায় যেন সে পঞ্চমুখ। বিশ্বম্ভর বাবু 

কিছুটা আঁচ করতে পেরে বললেন,’ ত�োমরা 
দুজনকে পেয়ে খুব ভালই হল। ত�োমরা 
দুজন সব সময় এস�ো বাবারা’। লিলি খুব 
খুশি ,তার মা বাবাও তাদের সম্পর্কে র কথা 
জেনে গিয়েছেন। সুব�োধ ও সত্যেন দুজনই 
লিলিদের বাড়িতে অবাধ আসা যাওয়া করে। 
লিলির মা-বাবা এ তিনজনের বন্ধুত্বে মুগ্ধ। তা 
হবে নাই বা কেন। একমাত্র লিলি ছাড়া আর 
কে ই বা আছে তাদের। সুব�োধ ও সত্যেন 
দুজনকে পেয়ে যেন তাদের একাকীত্ব আরও 
কিছুটা লাঘব হল।
	দিন  গড়িয়ে যায়। সত্যেন কিন্তু 
সুয�োগের অপেক্ষায়। যেমন করেই হ�োক 
লিলিকে তার চাইই। চ�োখের সামনে বন্ধু 
সুব�োধ ও লিলির ভালবাসা কতই বা সহ্য 
করবে? এদের কথা ভাবতে ভাবতে রাতে 
তার ঘুমই হয় না।
সুব�োধ কিন্তু আজ অব্দি লিলিকে নিয়ে ঘর 
বাঁধার কথা চিন্তাই করতে পারে না। সে জানে 
তাকে ছাড়া লিলি বাঁচবে না, তবু। সে গরীব, 
সে ওর উপযুক্ত নয়। যা সত্য তা ত�ো মেনে 
নিতে হবে।
হঠাৎ একদিন রাতে সুব�োধ ফ�োন পেল�ো 
লিলির বাবার স্ট্রোক হয়েছে। তাকে নিয়ে 
মেডিক্যাল যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে 
সত্যেনকে ফ�োন করে। দু বন্ধু এসে তাকে 
হসপিটাল নিয়ে গেল। লিলি ও তার মা সঙ্গে 
গেল। লিলির বাবাকে আই সি ইউ’ তে ভর্তি  
করা হল। পরদিন ডাক্তার জানালেন তিনি 
এখন বিপদ মুক্ত। তবে উনার নিউ�োনিয়া 
হয়ে গেছে এবং পুর�ো কিওর হতে আরও 
কয়েকদিন সময় লাগবে। তাকে একটা 
কেবিনে অ্যাডমিশন দেওয়া হল।
এবার সবাই মিলে পরামর্শ  করল, র�োগীকে 
ত�ো আর একা রাখা যাবে না। তাই পালা করে 
পাহারা দিতে হবে। সুব�োধ ই প্রথমে বলল,” 
মাসিমা আর লিলি আজ এখানে থাকবে’। কাল 
সকাল দশটায় সে আর সত্যেন এসে তাদের 
রিলিভ দেবে। সব কিছু বুঝিয়ে সমঝিয়ে তারা 
দু বন্ধু বাড়িতে চলে গেল।
পরদিন যথারীতি তারা এসে লিলি ও তার 
মাকে বাড়ি পাঠাল�ো, আর বলল�ো তাদের আর 



evsjv wbDR g¨vMvwRb

|| nvBjvKvw›`       2024||29

রাতে থাকতে হবে না। পালা করে তারা দুজন 
এই ক’দিন র�োগীর দেখাশ�োনা করবে। লিলি 
ও তার মা সুবিধা মত দিনে একবার এসে 
দেখা করে যাবে।
সিদ্ধান্ত হল প্রথম রাত সুব�োধ সেখানে 
থাকবে। পরদিন সন্ধায় সত্যেন এসে তাকে 
রিলিভ দিয়ে র�োগীর পাশে থাকবে। এ ভাবেই 
চলল দু তিন দিন।
সেদিন সুব�োধের পালা। তাই সুব�োধকে 
র�োগীর পাহারায় রেখে সত্যেন লিলি ও 
তার মায়ের সঙ্গে বাড়িতে চলে যায়। রাতে 
শুয়ে শুয়ে সত্যেনের মাথায় নানা চিন্তা এসে 
ঘ�োরপাক খেতে লাগল। এপাশ ওপাশ করতে 
করতে ক�োন অবস্থাতেই তার ঘুম আসছিল 
না। লিলির কথাই ভাবছিল। ওর জন্য সে 
কীনা করেছে, অথচ সে যেন তাকে পাত্তাই 
দেয় না। মনে হয় সুব�োধই তার কাছে বেশি 
প্রিয়। ভাবতে ভাবতে মনে জ্বালা শুরু হয়ে 
গেল। ওর মাথায় এক কুবুদ্ধি আসল�ো। 
এতদিন থেকে লিলিকে পাওয়ার যে সুয�োগ 
খুঁ জছিল�ো আজ সে সুয�োগটা হাতছাড়া করবে 
না। ভাবনাটা তাকে অস্থির করে তুলল। সে 
চলে গেল সেই হাসপাতালে। সেখানে প�ৌঁছে 
দেখে সুব�োধ ঝিম�োচ্ছে। রাত তখন সাড়ে 
বার�োটা। চেয়ে দেখে র�োগী ঘুমাচ্ছেন, তখনও 
অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগান�ো। অনেক্ষণ 
সত্যেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অবস্থা নিরীক্ষণ 
করল। অনুমান করল সুব�োধ ঘুমে আচ্ছন্ন। 
এই সুয�োগে সে র�োগীর অক্সিজেন সিলিন্ডার 
ডিসকানেক্ট করল এবং সঙ্গে সঙ্গে বালিশ চাপা 
দিয়ে বিশ্বম্ভর বাবুকে খুন করে দ্রুত সেখান 
থেকে পালিয়ে গেল।
ভ�োর চারটার সময় সুব�োধের ঘুম ভাঙল�ো। 
চেয়ে দেখে বিশ্বম্ভর বাবুর বিছানা পত্তর সব 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আর হাত পা একেবারে 
স�োজা। সিলিন্ডারটাও ডিসকানেক্ট। সমস্ত 
পরিস্থিতি আঁচ করে সুব�োধের গা শির শির 
করে উঠল। কে এই কাজ করতে পারে? 
এখানে ত�ো সে একাই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে 
লিলি ও সত্যেনকে ফ�োন করল। ফ�োনটি 
রাখতেই হঠাৎ তার চ�োখ পড়ল মৃতের পাশে 

একটি মুচড়ান�ো কাপড়। হাতে নিয়ে দেখে 
এটাত�ো একটা রুমাল। এটা গত সপ্তাহে সে 
সত্যেনকে দিয়েছিল। এটা পেয়ে ওর কাছে 
সব পরিষ্কার হয়ে গেল, এ কাজ তাহলে 
সত্যেনের।
ফ�োন পেয়ে ওরা তাড়াতাড়ি এখানে এসে 
প�ৌঁছল�ো। ইতিমধ্যে এখানে ভিড় জমে 
আছে। সত্যেন এসেই বলল�ো এ কাজটা 
নিশ্চয়ই সুব�োধের। রাত নিশিতে একমাত্র 
সে-ই ত�ো একা এখানে ছিল। লিলিকে বিয়ে 
করে বিশ্বম্ভর বাবুর সম্পত্তির মালিক হবে এই 
ল�োভেই সে এ কাজটি করেছে। সত্যেনই 
বিশ্বম্ভর বাবুকে খুন করেছে।
ইতিমধ্যে থানা পুলিশও এখানে এসে গেছে। 
সুব�োধ রুমালটি দেখিয়ে কিছু বলার চেষ্টা 
করল। কিন্তু বলতে পারল�ো না। তার এই 
অব্যক্ত কথা ও বেদনা লিলি ঠিকই ঠাহর করে 
নিল। কারণ এই রুমালটির সাথে লিলির 
পরিচয় ছিল। সত্যেনের হাতে এ রুমালটি সে 
অনেকবারই দেখেছে।
লিলি সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে এই রুমালের কথা 
বলে সত্যেনের উপর যে সন্দেহ তা প্রকাশও 
করেছিল। কিন্তু তখন তার কথা কে ই বা 
শুনে?
মৃতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবচনায় এটা 
পরিকল্পিত মারড্ারই প্রমাণিত হল। মৃতের 
সৎকারের ব্যবস্থা করা হল আর সুব�োধকে 
পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।
দু তিন দিন পর সত্যেন লিলিদের বাড়িতে 
দেখা করার জন্য আসল। লিলির মা অসীমা 
দেবী তখন আঙিনায় বসে কাজ করছিলেন।
সত্যেন এসেই বলল,”মাসিমা লিলি ক�োথায়? 
ওই সুব�োধের জন্য খুবই খারাপ লাগছে, 
বেচারা---।” অসীমা দেবী লিলিকে ডাকলেন।
লিলি ঘর থেকে ওর কথাগুলি শুনছিল। বলল, 
“মা, ওকে বলে দাও চলে যেতে। আর 
ক�োন�োদিন যেন এখানে না আসে। আমি ওর 
মুখ দেখতে চাই না।”
লিলির কথাগুল�ো যেন সত্যেনকে তীরের মত 
বিদ্ধ করল। সে বুঝতে পারল লিলি তাহলে 
তাকে সন্দেহ করছে?
সে অসীমা দেবীকে বলল,” মাসিমা ক�োথাও 

যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ দিন রাতে 
যদি আমি বাড়িতে না আসতাম তাহলে হয়ত 
এমন অঘঠন ঘটত�ো না। প্রিয় বন্ধু সুব�োধের 
এখন কি হবে ভেবে আমার বুকটা দুরুদুরু 
করছে। যদি ওর জেল হয়ে যায়?”
লিলি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। 
বেরিয়ে এসে বলল,” ওর জেল হলে তাতে 
ত�োমার কি? তুমি ত�ো তাই চাইছ। ত�োমার 
সাথে বন্ধুত্ব করাই ওর কাল হয়েছে।
সত্যেন অগ্নিশরম্া হয়ে বলল,”তুমি কি বলতে 
চাইছ? সুব�োধ ছাড়া ত�ো ঐ দিন ওখানে আর 
কেউ ছিল না। তুমি প্রেমে অন্ধ হয়ে গেছ, 
তাই যা তা বলছ।”
অবস্থা বেগতিক দেখে অসীমা দেবী মেয়েকে 
ধমক দিয়ে বললেন,” তুই ভেতরে যা।” আর 
সত্যেনকে বললেন’ তুমি অন্য দিন এস�ো। 
এই বলে তিনি লিলিকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ 
করলেন। সত্যেন মাথা নিচু করে বাড়ি থেকে 
বেরিয়ে গেল।
	বি চারে সুব�োধের পনের�ো বছরের 
জেল হয়ে গেল। শুনামাত্র লিলি হাঁউমাঁউ 
করে কেঁদে উঠল�ো। পরদিন মা’কে নিয়ে 
সে সুব�োধের সাথে দেখা করতে গেল। লিলি 
ক�োন মতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে 
না, তার অন্তরাত্মা বলছে সুব�োধ এরকম কাজ 
করতে পারে না।
জেলে দেখা করতে গেলে সুব�োধ এগিয়ে 
এসে তার হাত ধরে বলল “ যা হবার তা 
হয়ে গেছে, আমি খুনের অপরাধী। ত�োমার 
দুটি হাত ধরে বলছি, তুমি আর কখন�ো আমার 
সাথে দেখা করতে এস�ো না।”
লিলি কাঁদতে কাঁদতে বলল,” তুমি বল�ো তুমি 
খুন করনি।, আমি জানি তুমি খুন করতে পার�ো 
না। আমি কথা দিচ্ছি আমি ত�োমার অপেক্ষায় 
থাকব�ো। সুব�োধ চট করে জবাব দেয়,” না 
লিলি না। তুমি বিয়ে কর, সংসারী হও, আমার 
দিব্যি রইল, জীবনটা এমনি এমনি নষ্ট কর�ো 
না।” কথা কটা শেষ হতে না হতেই জেইলার 
এসে লিলিকে বলল” দেখা করার সময় শেষ” 
লিলি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল।
ইতিমধ্যে কয়েকদিন সত্যেন লিলির সাথে 
ফ�োনে কথা বলতে চেয়েছিল। প্রথম দুই এক 



evsjv wbDR g¨vMvwRb

|| nvBjvKvw›`       2024||30

দিন একটু আধটু কথা হয়েছিল , তাও লিলি 
এখন বন্ধ করে দিয়েছে।সত্যেনের সাথে সে 
ক�োন সম্পর্ক রাখতে চায়নি।
শেষ পর্যন্ত  সত্যেন একদিন নিজের মা’কে 
পাঠিয়ে ছিল লিলিদের বাড়ি, বিয়ের প্রস্তাব 
দিয়ে। লিলি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। 
শুধু তাই নয়, রীতিমত�ো অপমানিত হয়ে মা 
ফিরে এসেছেন। মায়ের এ অপমানের কথা 
শুনে সত্যেনের নিজের উপর রাগ হল। 
ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত হয়ে নেশা পান করতে 
শুরু করল�ো। নিজেকে নিজে ধিক্কার দিতে 
লাগল। ওর জীবনটা বিষময় হয়ে উঠল�ো। 
কৃতকর্মে র জন্য সে অত্যন্ত অনুতপ্ত হল�ো। 
কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার মত�ো জায়গা পেল�ো না।
	 এদিকে লিলির বিয়ের বয়স 
হয়েছে। অনেক ভাল ভাল জায়গা থেকে 
বিয়ের প্রস্তাব আসছে। মা অসীমা দেবী 
অনেক করে ব�োঝালেন। কিন্তু ওর স�োজা 
কথা, আমার ভাগ্যে বিয়ে লেখা নেই, আমি 
বিয়ে করব�ো না।”
মা জ�োর করে চেপে ধরলেন। বললেন” আমি 
আর কতদিন আছি, বয়স হয়েছে। তাছাড়া 
এখানে আমাদের আপন বলতে কেউ নেই। 
ত�োর ভবিষ্যৎটা একটু চিন্তা কর।” লিলি 
বলল�ো,” না মা, তুমি একটুও ভেব�ো না। 
আমি কয়েকটা ইন্টারভিউ দিয়েছি। একটা না 
একটা কিছু জব পেয়ে যাব�ো। তাহলে আর 
ক�োন সমস্যাই থাকবে না।”
হল�োও তাই। হঠাৎ একদিন লিলি মা’কে 
বলল�ো “ মা একটা ক�োম্পানি আমাকে 
কল দিয়েছে , বেঙ্গালুরু থেকে। প্রাইভেট 
ক�োম্পানি। বছরে সাত লক্ষ টাকার প্যাকেজ। 
আমি গিয়ে জয়েন করে এক সপ্তাহ পর 
ত�োমাকে এসে নিয়ে যাব�ো।
মা একথা শুনে ভাবনায় পড়ে গেলেন। “ কিন্তু 
তুই মেয়ে মানুষ, আর একা - ----?”
লিলি সাহস দিয়ে বলল�ো” ওসব তুমি চিন্তা 
কর�ো না, আমি পারব�ো।”
লিলি ক�োম্পানিতে জয়েন করল�ো।
যথারীতি এক সপ্তাহ পর যাবতীয় আসবাবপত্র 
সহ মা’কে এসে নিয়ে গেল।

এদিকে জেলে সুব�োধ সবার প্রিয় পাত্র 
হয়ে উঠল�ো। একদিন সবাই তাকে চেপে 
ধরল, ক�োন অপরাধে তার মত�ো একজন 
উচ্চ শিক্ষিত ছেলের জেল হল�ো। সুব�োধ 
আদ্যপান্ত ঘটনা সবাইকে খুলে বলল�ো। শুনে 
সবাই আফস�োস করল�ো , আর তখন থেকে 
সুব�োধ সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল�ো।জেইলার 
ও অন্যান্য কর্ম করত্ারাও তার আচার ব্যবহারে 
মুগ্ধ।
একদিন সুব�োধ জেইলারকে অনুর�োধ করল 
একটু কাগজ কলম দেওয়ার জন্য। সে জেলে 
বসে লিখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। ঐদিন সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে কাগজ কলম আনিয়ে দেওয়া 
হল। সুব�োধ লিখতে আরম্ভ করল�ো।
ওদিকে লিলিদের চলে যাওয়ার খবর 
সত্যেনকে আরও অনুতপ্ত করে তুলল�ো। 
দুশ্চিন্তা আর দুরভ্াবনায় রাতে ওর ঘুম হয় 
না। বার বার লিলির বাবার সেই মৃত্যুর দৃশ্য 
চ�োখের সামনে ভেসে ওঠে। বেচারা বাঁচার 
জন্য কত চেষ্টাই না করেছে।
আর সুব�োধ? সেত�ো তার জন্যই আজ জেলে। 
অথচ যাকে পাওয়ার জন্য সে দুট�ো জীবন নষ্ট 
করল, সেও তাকে ঘৃণা করে। এসব ভাবতে 
ভাবতে তার নিজের উপর নিজের ঘৃণা হয়। 
কৃত কর্মে র জন্য জীবনটা যেন তার কাছে 
নরক হয়ে উঠল�ো। দিনরাত যেন সেই মৃতের 
আত্মা তাকে তাড়া করছে। রাতে প্রায়ই ঘুমের 
ঘ�োরে চিৎকার করে উঠে। কখন�ো কখন�ো 
পাগলের মত প্রলাপ বকতেও শ�োনা যায়। 
বাবা তাকে অনেক ডাক্তার বদ্যিও দেখালেন, 
কিন্তু কিছুতেই কিছু হল�ো না। শেষে এমন 
হল�ো যে মানুষ দেখলেই ভয় পায়। ঘর থেকে 
বের হতে চায় না। সারাদিন ঘরে পাগলের 
প্রলাপ করে।
	 ওদিকে সুব�োধের ব্যবহারে মুগ্ধ 
হয়ে পাঁচ বছর পর নির্দিষ্ট  সময়ের আগেই 
তাকে জেল থেকে রেহাই দেওয়া হল�ো। জেল 
থেকে মুক্তি পেয়েও সে যেতে চাইছিল না। 
এ অন্ধকার পৃথিবীতে তার যে কেউ নেই। 
ক�োথায় যাবে কেমন করে খাবে। অগত্যা 
হাঁটতে শুরু করল। উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে 

হেঁটে চলল�ো। অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে দেখল 
পাশে একটা রেলস্টেশন। গ্রামীণ স্টেশন, 
পাশে গাছের নিচে বসার জায়গা। সে একটা 
জায়গায় গাছের নিচে গিয়ে বসল�ো। পাশে 
আরও দুজন এসে বসল�ো। ওদের কথাবারত্ায় 
ব�োঝা গেল ওরা রাতের ট্রেনে অনেক দূরে 
ক�োথাও যাবে। সুব�োধ অনেকক্ষণ ওখানে 
বসে চিন্তা করল।ভাবল�ো ওদের পিছু নেবে। 
কিন্তু ক�োথাও যেতে হলে টাকার প্রয়োজন। 
পকেটে হাত দিয়ে দেখল�ো,জেলে সঙ্গীদের 
থেকে পাওয়া শ�ো দেড়েক টাকা আর 
জেইলার বাবুর দেওয়া একটি পাঁচশ টাকার 
ন�োট, ব্যাগে একটা ব্ল্যাঙ্কেট আর তার নিজের 
লেখা একটি বই, যা জেইলার বাবু তার 
নিজের খরচে ছাপিয়ে ছিলেন। ব্যাগ থেকে 
বইটি বের করে এক ঝলক পাতা উল্টিয়ে 
দেখল�ো। তার চ�োখে জল এসে গেল। ব�োধ 
করি নিজের অতীত জীবনটা তার মনে পড়ে 
গেল। পাশের ছেলে দুট�ো লক্ষ্য করল উস্কো 
খুস্কো চুল, মুখে এক ঝ�োপ দাড়ি, চ�োখে মুখে 
বিষাদের ছাপ। একজন জিজ্ঞেস করল,’ কি 
হল�ো দাদা কি ভাবছেন, যাবেন ক�োথায়?’ 
সুব�োধ মাথা নাড়ল তারপর বলল�ো ‘ জানিনে 
‘। এবার দ্বিতীয় ছেলেটি একটু জ�োক করে 
বলল, ‘ দাদু,একী বলছেন,জানিনে মানে?’
সুব�োধ উঠে যেতে চাইল। ব�োধ করি ঐ 
দাদু শব্দটা ওর ভাল�ো লাগেনি। সে বুঝতে 
পারল�ো তার চেহারা ব�োধ হয় নিজের বয়সের 
চেয়ে অনেক বেশি দেখাচ্ছে। তাই ওরা দাদু 
বলে সম্বোধন করছে। একটা দীর্ঘশ্বা স ফেলে 
সুব�োধ আপন মনে বিড় বিড় করে বলল�ো, 
সবই নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস।। কাউকে কিছু 
বলার নেই। সুব�োধকে চলে যাচ্ছে দেখে ওরা 
আবার একটু এগিয়ে এসে বলল,’ কি হল�ো, 
ক�োন সমস্যা থাকলে বলুন, আমরা সাহায্য 
করব�ো। ছেলে দুট�োর ব্যবহারে সুব�োধ 
একটু থামল। তাদের পিড়াপিড়িতে নিজের 
অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে কিছু বলতে গিয়ে 
আবার থেমে গেল। ছেলে দুট�োর ব�োধ করি 
একটু দয়া হল�ো। আবার জিজ্ঞেস করল,’ তা 
দাদা এখন যাবেন ক�োথায়?’
সুব�োধ করুণ স্বরে বলল ‘ জীবন যেদিকে ‘।
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তারা আরও একটু উৎসুক হল। বলল,’ এ 
কেমন কথা, চলুন তাহলে আমাদের সাথে।’ 
সুব�োধ খানিকক্ষণ চিন্তা করল তারপর 
জিজ্ঞেস করল ‘ আপনারা ক�োথায় যাবেন? 
আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাদের আবার যদি 
ক�োন ঝামেলা হয়?’ না না, ক�োন অসুবিধা 
হবে না, চলুন।
সুব�োধ আরও ভাবনায় পড়ে গেল। এমন 
সময় ট্রেন আসার শব্দ শ�োনা গেল। ওরা 
বলল�ো,’ চলুন, ঐ ত�ো ট্রেন এসে গেছে। 
অগত্যা সুব�োধ চলল�ো তাদের পিছু পিছু,। 
তারা গিয়ে ট্রেনে উঠল�ো।কিন্তু ক�োথায় যাবে 
সে নিজেও জানে না।
	 এদিকে বেঙ্গালুরুতে কর্মক্ষেত্রে  
য�োগদান করে লিলির জীবনে আসল�ো এক 
আমূল পরিবর্তন । অফিসের কাজকর্ম  আর 
মা’কে নিয়ে সম্পূর্ণ  রুটিন মাফিক চলাফেরা। 
অফিসের কাজে এত বেশি চাপ যে ক�োন 
কিছু ভাবার সময়ই নেই। সকাল নয়টায় ঘর 
থেকে বেরিয়ে যায় আর বিকেল পাঁচটায় ফিরে 
আসে। এই সময়টুকু মাকে একা ঘরে থাকতে 
হয়। মা বই পড়তে খুব ভাল�োবাসেন। এজন্য 
প্রায়ই মাকে ধর্ম গ্রন্থ, মহাপুরুষদের জীবনী 
ইত্যাদি নানা ধরনের বই কিনে এনে দেয়। 
অবসর সময় মা এই ভাবে বই পড়ে কাটিয়ে 
দেন। মায়ের বই পড়ার আগ্রহ দেখে সে 
নিজেও প্রায়ই রাতে বইগুল�ো পড়ত�ো। একটি 
পড়া শেষ হলে আরেকটি কিনে আনত�ো। 
এভাবে আরও দু-তিন বৎসর কেটে গেল।
মা অসীমা দেবী বুঝতে পারলেন লিলি 
পূর্বে র সেই ছন্দ আবার ফিরে পেয়েছে। 
ওর অফিসের সঙ্গী সাথীদের সাথে চলাফেরা 
আনন্দ উল্লাস সবই যেন ঠিক আগের মতই। 
মেয়ের খুশিতে মা’ও খুব খুশি।
সেদিন বিকেলে ওর সহকরম্ী শান্তা ওর বাড়ীতে 
বেড়াতে এসেছিল। শান্তার সঙ্গে মাকে পরিচয় 
করিয়ে দিল। কতক্ষণ কথা বলার পর লিলি 
বলল�ো,’ তুই মায়ের সাথে কথা বল , আমি 
ততক্ষণে চা নিয়ে আসি। লিলি চা করতে 
গেল। অসীমা দেবী অনেকক্ষণ ধরে শান্তার 
সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললেন। প্রসঙ্গ ক্রমে 

লিলির জীবনে ঘটে যাওয়া কথাগুল�ো তার 
কাছে প্রকাশ করে বললেন, ‘ এবার ত�ো মনে 
হচ্ছে ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে। 
কাজেই তুমি ওর বিয়ের ব্যাপারে একটু কথা 
বলে দেখ। আমার ত�ো বয়স হয়েছে, কখন 
জানি কি হয়।’ শান্তা বলল ‘ সে আপনি চিন্তা 
করবেন না , মাসিমা। লিলির জীবনে ঘটে 
যাওয়া এত�ো সব কথা ত�ো আমরা কেউই 
জানি না। এতসবের পরও ও যখন স্বাভাবিক 
জীবনে ফিরে এসেছে,সব ঠিক হয়ে যাবে। 
আপনি ক�োন চিন্তা করবেন না।’ লিলি চা 
নিয়ে এল�ো।চা পান করে শান্তা বিদায় নিল।
সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে লিলি 
লাইব্রেরীতে উঠল�ো একটি বই কেনার জন্য। 
দেখতে গিয়ে হঠাৎ তার চ�োখ পড়ল একটা 
বই এর উপর। লিলি বইটি হাতে নিয়ে 
দেখল,বইটির নাম ‘ অব�োধ সুব�োধ ‘। কিন্তু 
একি! সে ভুল দেখছে নাত�ো? বইটির লেখক 
সুব�োধ চ্যাটার ্যী। বইটির পেছন দিক উল্টাতেই 
লিলির শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। এ যে তারই 
সুব�োধ! বইটি খুলে দেখল�ো, কিন্তু প্রকাশকের 
ক�োন নাম ঠিকানা পেল না। বইটা কিনে সে 
বাড়ীতে নিয়ে গেল। ঐদিন রাতে পুর�ো বইটা 
সে পড়ল�ো। অতীত জীবনটা আবার তার 
মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। এ যে সম্পূর্ণ  
সুব�োধের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা। তাহলে 
সুব�োধই লিখেছে। সুব�োধ তাহলে লেখক হয়ে 
গিয়েছে? কিন্তু ও এখন ক�োথায় আছে কেমন 
আছে! বইটি তন্ন তন্ন করে পড়েছে কিন্তু 
সুব�োধের ক�োন ঠিকানা বা ওর বর্ত মান অবস্থা 
কিছুই খুঁজে  পেল না। সুব�োধ কি তাহলে ছাড়া 
পেয়েছে, নাকি---- । সারা রাত তার আর ঘুম 
হয়নি।
পরদিন আবার ঐ লাইব্রেরীতে গিয়ে বইটির 
প্রকাশকের ক�োন ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা 
তার খ�োঁজ নিল। কিন্তু প্রকাশকের ক�োন 
হদিস ই সে পেল না।
	 আবার লিলির অতীত জীবনটা 
মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। সেদিন 
অফিসের টিফিন আওয়ারে লিলি শান্তাকে 
বলল,’ ত�োর সাথে কিছু জরুরি কথা আছে,চল 

চা খেতে খেতে একটু আলাপ করব�ো।’ দুজন 
গিয়ে কেন্টিনের এক পাশে চা- রুটির অরড্ার 
দিয়ে বসল�ো। এরপর লিলি শান্তাকে বলল ‘ 
তুই আমাকে একটু হেল্প করতে হবে, আগে 
কথা দে তুই কাউকে কিছু বলবি না।’ শান্তাকে 
শর্ত বন্দি করে লিলি ওর হাত ধরে তার অতীত 
জীবনে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল�ো। 
সব শ�োনার পর শান্তা বলল,’এখন তাহলে 
কি করবি? যা হবার তা ত�ো হয়ে গেছে। 
অতীতটাকে তুই এবার ভুলে যা। নতুন 
করে আবার জীবন শুরু কর। যে ল�োকটার 
পনের�ো বছর জেল হয়ে গেছে তার কথাত�ো 
আর চিন্তা করে লাভ নেই। ‘ কথা কটি শেষ 
হতে না হতেই দেখে লিলির দুচ�োখ দিয়ে জল 
গড়াচ্ছে। চ�োখের জল মুছতে মুছতে সে ব্যাগ 
থেকে একটা বই বের করে দেখাল�ো। বলল 
‘এই সেই সুব�োধ।’ বইটি পড়ে আমি আর স্থির 
থাকতে পারছি না। সে আমাকে ভুল বুঝেছে। 
আমি ওর সাথে একবার দেখা করতে চাই। 
আর এ ব্যাপারে একমাত্র তুইই আমাকে 
সাহায্য করতে পারিস’। এখান থেকে মাত্র 
এক রাত্রির জার্নি । আমি কাল ওর সাথে দেখা 
করতে যাব�ো আর পরদিন ঘুরে আসব�ো। এই 
সময়টুকু ত�োকে ম্যানেজ করতে হবে। আমি 
মাকে বলব�ো অফিস শেষে আমি ত�োদের 
বাড়িতে যাব�ো আর রাতে ত�োদের ওখানে 
থাকব�ো। তুইও মাকে ফ�োন করে বলে দিবি 
আমি ত�োদের ওখানে আছি। যেমন করেই 
হ�োক আমি জেলে ওর সাথে দেখা করে সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরে আসব�ো।’
শান্তা লিলিকে অনেক করে বুঝান�োর চেষ্টা 
করল কিন্তু সে কিছুতেই মানতে রাজি হল�ো 
না। আবার সে শান্তার হাত দুট�ো ধরে বলল,’ 
আমার দিব্যি,তুই সব ম্যানেজ করিস।’
যথারীতি পরদিন অফিসের কাজ শেষ করে 
লিলি রাতের ট্রেন ধরতে ব্যাঙ্গাল�োর রেলওয়ে 
স্টেশনে প�ৌঁছল। সময় তখন সন্ধ্যা ছয়টা। 
ট্রেন আসতে এখনও এক ঘন্টা বাকি। 
লিলি প্লাটফর্মে র একপাশে দাঁড়িয়ে আনমনে 
ম�োবাইল দেখে দেখে চিন্তা করছে। এই প্রথম 
সে মাকে মিথ্যা কথা বলে এতদূর যাচ্ছে। 
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একটা অজানা আতঙ্ক একটা দুশ্চিন্তা।
ইতিমধ্যে ট্রেন এসে গেছে। লিলি খুব দ্রুত 
ট্রেনে উঠতে গিয়ে প্লাটফর্মে  একটা ল�োকের 
সাথে ধাক্কা খেয়ে ফিরে তাকাল�ো। এরপর 
সরি বলে দ�ৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠল�ো। 
কিন্তু সে বারবার ঐ ল�োকটার দিকে ফিরে 
তাকাল। ল�োকটাও তার দিকে এক পলকে 
তাকিয়ে আছে। লিলি ট্রেনে উঠা অব্দি তার 
দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকটা চেনা চেনাই 
মনে হল�ো। ট্রেন ছেড়ে দিল। কিন্তু লিলি ঐ 
ল�োকটার দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে , 
প্লাটফর্মে  ধাক্কা লাগার পর থেকে তার মনটা 
কেমন যেন করছে। ল�োকটাকে দেখতে 
অনেকটা সুব�োধের মত�োই মনে হল�ো। কিন্তু 
----একটু বয়স্ক --তাছাড়া --- সুব�োধ ত�ো 
এখানে আসার কথা নয়। ‘ধ্যোৎ আমি এসব 
কি ভাবছি!’ লিলি নিজের চ�োখ রগড়াল�ো। 
ট্রেন এগিয়ে চলল�ো আর লিলির ভাবনাও 
ট্রেনের শব্দের সাথে একাকার হয়ে গেল।
সুব�োধের কিন্তু চিনতে ভুল হয়নি। সে 
লিলিকে যথার্থ ই চিনতে পেরেছে। কিন্তু--- 
এই অসময়ে লিলি এখানে --- আর ও যাচ্ছেই 
বা ক�োথায়? এটা কি তার মনের ভুল না 
অন্য কিছু? সঙ্গে থাকা ছেলে দুট�ো সুব�োধকে 
ডাকল�ো, চলুন দাদা, কি হল�ো? সুব�োধ সম্বিৎ 
ফিরে পেল�ো। অগত্যা তাদের পিছু চলল�ো।
পরদিন সকাল দশটায় লিলি প�ৌঁছল সেই 
জেল প্রাঙ্গনে। সে অনুমতি নিয়ে জেইলারের 
পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘ সুব�োধ - মানে 
সুব�োধ চ্যাটার ্যী বলে একজন কয়েদির সঙ্গে 
সে দেখা করতে চায়।’ জেইলার বললেন ‘ 
সুব�োধ বলে একজনের ত�ো কালই রিলিজ 
হয়ে গেছে।’ কথাটা কনফার্ম  হওয়ার জন্য 
সে ব্যাগ থেকে বইটি বের করে দেখাল�ো। 
জেইলার বললেন, হাঁ, এ ই সেই সুব�োধ। 
ও জেলে বসে বসে এই বইটি লিখেছে, আর 
আমিই ওটা ছাপিয়েছি।
লিলি জিজ্ঞেস করল,’ উনি এখন 
ক�োথায়,আপনি কি কিছু বলতে পারেন?’ 
জেইলার মৃদু হেসে বললেন,’ তাত�ো বলতে 
পারিনে। বেচারা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে 

যেতে চায়নি।ওর নাকি যাওয়ার মত ক�োন 
জায়গা নেই।তবু কাল ত�ো সে চলে গেছে। 
ক�োথায় হতে পারে তা ত�ো বলতে পারিনে, 
তবে এইটুকু বলতে পারি, মানুষটা ক�োন 
দ�োষী নয় তবুও জেল খেটেছে। আর ওর 
ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ঠিক সময়ের আগেই 
গতকাল তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
লিলির মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সে 
ফিরে চলল�ো। তার মনে নানা কথার উদয় 
হতে লাগল�ো। তাহলে কি ঐ প্লাটফর্মে  ধাক্কা 
খাওয়া ল�োকটাই তার সুব�োধ? কিন্তু সে 
ওখানে যাবে কেন? ভাবনার অন্ত নেই। সে 
আবার বিকেলের ট্রেনে বেঙ্গালুরু রওয়ানা 
হল। ট্রেন যতই এগিয়ে যেতে লাগল�ো তার 
ভাবনাও ততই বাড়তে লাগল�ো।
	 এদিকে সুব�োধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঐ 
ছেলে দুট�োর সাথে হেঁটে হেঁটে তাদের রুম 
পর্যন্ত  চলে গেল। ছ�োট একটা রুম। তারা দুজন 
ভাড়া করে থাকে আর একটা ক�োম্পানিতে 
কাজ করে। সকাল আটটায় বেরিয়ে যায় আর 
রাত্রি আটটায় ফিরে আসে। সেদিন রাতভর 
সুব�োধের সাথে তাদের কথ�োপকথন চলল�ো 
। সুব�োধ তাদের নাম জিজ্ঞেস করে জানতে 
পারল, একজনের নাম মানিক আর একজন 
রতন। তারা সুব�োধের জীবন বৃত্তান্ত জানার 
আগ্রহ প্রকাশ করলে সে তার জীবনে ঘটে 
যাওয়া ঘটনার কিছুটা খুলে বলল। তাদেরকে 
হাতের বইটি দেখাল এবং সে সময় পেলে 
আরও কিছু লিখার ইচ্ছে প্রকাশ করল। 
সুব�োধের মুখে তার করুণ জীবন বৃত্তান্ত শুনে 
এবং তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তারা বলল�ো, ‘ 
দাদা আপনি আমাদের বড় ভাইয়ের মত�ো। 
আপনি ক’দিন আমাদের এখানে থেকে যান। 
আমরা ত�ো সকাল হলেই ডিউটিতে চলে যাব 
আর রাতে ফিরে আসব�ো। ততক্ষণে আপনি 
লেখালেখি করবেন আর যদি ইচ্ছা হয় পাশেই 
একটা পার্ক  আছে আর ওদিকে একটা বাজার 
আছে। আপনার ইচ্ছা হলে ঘুরে আসতে 
পারবেন।’ সকাল হলে ওরা খাবার প্রস্তুত 
করল। তিনজন মিলে খেয়ে সুব�োধকে একা 
ঘরে রেখে তারা ডিউটিতে চলে গেল। সুব�োধ 

সারাদিন একা একা ঘরের মধ্যে কখন�ো কিছু 
লিখে আবার কখন�ো মনের শ�োকে গান গায়। 
এভাবেই দিন যেতে লাগল। শেষে এমন হল 
যে দিনের বেলায় সে যে গান লিখে রাতে 
সেগুল�ো তাদের গেয়ে শ�োনায়। আর তারা 
দুজনও সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাতে ওর 
গান শুনে খুব আনন্দ পায়। কিছুদিনের মধ্যেই 
আসপাশের ল�োকজন জেনে গেল তার গানের 
প্রতিভা। মাঝে মধ্যে ক�োন অনুষ্ঠানে তাকে 
গান গাইতেও দেখা গেল। 
	 ওদিকে লিলি পরদিন ভ�োর পাঁচটায় 
বেঙ্গালুরুতে এসে প�ৌঁছায়। সে প্রথমে স্থির 
করেছিল শান্তার ওখানে যাবে তারপর অফিস 
শেষ করে বাড়ি ফিরবে। কিন্তু ট্রেন থেকে 
নেমে তার মনটা আরও ভারি হয়ে উঠল�ো। 
এইত�ো এই প্লাটফর্মে ই হয়ত�ো সুব�োধকে 
পাশে পেয়েও সে হারাল�ো। কিছুক্ষণ এদিক 
সেদিক ঘ�োরাফেরা করল�ো তারপর স�োজা 
অফিসে চলে গেল�ো। তখন�ো কেউই অফিসে 
আসেনি। সে বারান্দায় বসে শান্তাকে ফ�োন 
করল একটু তাড়াতাড়ি আসার জন্য। শান্তা 
এলে তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল�ো। 
সবকিছু শুনে শান্তা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার 
চেষ্টা করল। সেদিন অফিস থেকে একটু 
তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। তার মনটা আজ খুব 
ভারি। ঘরে প�ৌঁছতে মা জিজ্ঞেস করলেন,’ 
কিরে ত�োর কি হয়েছে? সে বলল,’ না মা কিছু 
হয়নি, এমনিতেই ভাল�ো লাগছে না।’ লিলি 
অনেক বার ভেবেছে মা’কে সব কথা খুলে 
বলবে, কিন্তু কথাটা কেমন করে বলবে তা 
বুঝে উঠতে পারছে না। মা কিন্তু আঁচ করতে 
পেরেছেন যে কিছু একটা হয়েছে।
রাতে খেতে বসে মা বললেন,’ হ্যাঁ রে কাল 
ওপাড়ার বাড়ুজ্যে বাবু এসেছিলেন, ত�োর 
বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে। ত�োদেরই 
অফিসের, কি জানি নামটি, খ�োকন নাকি, 
উনার কথা বললেন। লিলি নাক সিঁটকে 
বলল,” তারপর?’
অসীমা দেবী মেয়েকে ব�োঝান�োর চেষ্টা 
করলেন। বললেন ‘ দেখ মা,তুই আমার 
একমাত্র মেয়ে, ত�োকে পাত্রস্থ না করলে 
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আমার যে নরকেও স্থান হবে না। কেন তুই 
জেদ ধরে বসে আছিস?’ ‘যে ল�োকটার পনের�ো 
বছরের জেল হয়েছে ওর কথা ভেবে নিজের 
জীবনটাকে তুই শেষ করে দিবি ‘ এবার লিলি 
নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলনা। বলল�ো,’ 
মা আমি সুব�োধকে ভাল�োবাসি আর আমি 
ওকে কথা দিয়েছি ‘মুখ থেকে কথা কেড়ে 
নিয়ে মা বললেন,’ রাখ ত�োর ভালবাসা। এ 
যুগে ভালবাসা টাল�োবাসা কিছু নেই, তুই 
ওকে ভুলে যা।’ লিলি জবাব দেয়,’ না মা 
ভালবেসে ভ�োলা যায় না। এটা হচ্ছে আমার 
প্রথম ভাল�োবাসা, আর প্রথম ভাল�োবাসা 
জীবনেও ভ�োলা যায় না।’
‘বুঝলাম,’ মা বললেন ‘ কিন্তু ও ত�ো জেলে 
আছে।’
লিলি বলল,’ তাহলে কি হল�ো,ও ত�ো বিনা 
দ�োষে ----
বিনা দ�োষে ওর জেল হয়েছে, আর আমার 
কারণেই হয়েছে। বাবার যেদিন স্ট্রোক হয় 
সে ই প্রথম এগিয়ে এসেছে।ঐ সময় সে ই 
ছিল আমাদের একমাত্র সাহারা। আর তুমি ত�ো 
জান�োই ,ও বাবাকে খুন করেনি। করেছে ঐ 
সত্যেন আর বেচারা বিনা দ�োষে -- বলতে 
বলতে লিলি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মা তাকে 
সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন।
লিলি আবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলতে 
লাগল�ো,’ জান�ো মা, কাল আমি একটা অন্যায় 
করে ফেলেছি, ত�োমাকে না বলে আমি জেলে 
সুব�োধের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম।’
মা অবাক হয়ে বললেন,’ তারপর?’
‘ সুব�োধ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ও 
ক�োথায় গিয়েছে তা ত�ো কেউ বলতে পারে 
না। তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। 
আমার মন বলছে আমি ওকে পাব�ো। তার 
জন্য হয়ত�ো একটু অপেক্ষা করতে হবে।’
	সেদিন  জে,এস,সি, প্রাইভেট 
ক�োম্পানির অফিসে একটা ছেলে ইনভাইটেশন 
লেটার নিয়ে আসল�ো। সে ম্যানেজারের হাতে 
লেটারটা দিয়ে চলে যাচ্ছিল এমন সময় তার 
চ�োখ পড়ল শান্তার দিকে। তার মালিকের 
বাসার পাশেই ওর বাসা। শান্তা তাকে খুব 

ভাল�ো চেনে। শান্তা তাকে দেখেই জিজ্ঞেস 
করল, , ‘কি হে মানিক, তুমি এখানে?’
‘না,মানে একটা ইনভাইটেশন লেটার দিতে 
এসেছিলাম। আপনারা সবাই আসবেন। 
আগামী চ�ৌদ্দ নভেম্বর বুধবার আমাদের বিট্টু 
মানে আমাদের রমন বাবুর নাতির জন্ম তিথি 
তাই।’
শান্তা বলল ‘ ও, তাই বুঝি।! আচ্ছা ঠিক 
আছে।’
মানিক চলে যাচ্ছিল হঠাৎ তার চ�োখ পড়ল 
শান্তার হাতের বইয়ের দিকে।
‘’দিদি এ বইটি আপনি ক�োথায় পেলেন?’ 
মানিক জিজ্ঞেস করল।
শান্তা উল্টে প্রশ্ন করল, ‘কেন, কি হয়েছে?’
‘না, এমনিতেই। বইটার গল্প শুনেছি। বড়ই 
করুন কাহিনী, বেচারা সুব�োধ।’
শান্তা বলল,’ হাঁ, খুব ভাল�ো বই।
‘ তা হবে না কেন? এ যে আমাদের দাদা 
সুব�োধ চ্যাটার ্যীর লেখা।’ মানিক গর্ব  ব�োধ 
করল�ো ।
শান্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি 
কিভাবে জান�ো, তুমি কি তাকে চেন�ো?’
‘চিনি কি মানে? ও আমার দাদা, শুধু লেখক 
নয় একজন ভাল�ো গায়কও। আসবেন দিদি 
আমাদের অনুষ্ঠানে, দেখবেন উনি কেমন গান 
করেন। সুব�োধ ইতিমধ্যে অনেক গুল�ো গান 
লিখেছে এবং রীতিমত গায়ক হয়ে উঠেছে। 
আশপাশের বিভিন্ন অরকেস্ট্রা পার্টিতে  
গান গেয়ে অনেক প্রশংসাও অর্জন করেছে 
ইতিমধ্যে।
	সেদিন  মানিক আর রতন এসে 
সুব�োধকে বলল তাদের মালিকের ফ্ল্যাটে 
একটা অনুষ্ঠান আছে। তাকে ওখানে নিমণ্ত্রণ 
করা হয়েছে। চ�ৌদ্দ নভেম্বর মালিকের নাতির 
জন্মদিন। জন্মদিন হলে কি হল�ো বড়ল�োক 
বলে কথা, বিশাল আয়োজন। এক সপ্তাহ 
আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু। এ অঞ্চলের 
কাউকে নিমণ্ত্রণ দিতে বাকি রাখবেন না।
সুব�োধ শুনেই চমকে উঠল, বলল ‘ না বাবা 
আমি যাব�ো না ‘
কিন্তু মানিক ও রতনের পীড়াপীড়িতে শেষে 

রাজী হল�ো।
চ�ৌদ্দ নভেম্বর বিকেল ছ’টায় অনুষ্ঠান।
সেদিন মানিক আর রতন একটু সকাল সকাল 
প্রস্তুত হয়ে সুব�োধকে সাড়ে পাঁচটায় সেখানে 
প�ৌঁছার কথা বলে ল�োকেশনটা একটু ভাল�ো 
ভাবে বুঝিয়ে দিল। তারা বলল�ো ফ্ল্যাটের 
পাশে গিয়ে যেন ফ�োন করে। তারা একজন 
এসে তাকে নিয়ে যাবে।
যথা সময়ে সুব�োধ সেখানে প�ৌঁছে মানিককে 
ফ�োন করল। ইতিমধ্যে মহল ল�োকে 
ল�োকারণ্য। মানিক ওদিকে ব্যস্ত থাকায় 
একটি ছেলেকে পাঠিয়ে সুব�োধকে উপরে 
নিয়ে গেল। উপরে উঠে ত�ো সুব�োধের 
চক্ষু চড়কগাছ। এমন আল�োকসজ্জা আর 
এমন রাজমহল সে জীবনে কল্পনাও করতে 
পারেনি। মানিক এগিয়ে আসতেই সে বলল,’ 
আমাকে আপনারা এ ক�োথায় নিয়ে এলেন, 
আমার ভয় করছে।’
‘দাদা দেখতে থাকুন। গতকাল থেকে বাড়ীতে 
ভিয়েন বসিয়ে রান্নার কাজ চলছে। হাজার 
মানুষের ভিড়ে আপনি আজ স্পেশাল।’ বলে 
তাকে একপাশে বসিয়ে রেখে সে চলে গেল। 
সুব�োধ লক্ষ্য করল আরও অনেক অতিথি 
আসছেন। এত�ো জাঁকজমকপূর্ণ  পরিবেশ আর 
এত অপরিচিত ল�োকের ভীড়ে সে অস্বস্তি ব�োধ 
করতে লাগল�ো। যারাই আসছে একে অপরের 
সাথে স�ৌহার্দ্য বিনিময় করছে। সম্পূর্ণ  ভিন্ন 
প�োশাকধারী কয়েকটি ছেলে ঠাণ্ডা পানীয় 
আর নানা ধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য পরিবেশন 
করছে। অতিথিরা যার যা খুশি নিচ্ছে আর 
খাচ্ছে। একটু পরেই দেখা গেল প্যান্ট ক�োট 
টাই পরিহিত মাঝবয়সী ভদ্রল�োক সঙ্গে এক 
মহিলা, বেশভূষায় মনে হচ্ছে রাজরাণী আর 
পেছনে দুজন গার্ড । সুব�োধ লক্ষ্য করল গার্ড  
দুজনের পরনে সাদা প্যান্ট, নীল রঙের শার্ট , 
মাথায় পাগড়ি পরা আর পাগড়ির উপর এক 
গুচ্ছ ময়ূরের পুচ্ছ উপর থেকে নেমে আসছেন। 
সুব�োধের বুঝতে বাকি রইল�ো না যে ইনিই 
এই ফ্ল্যাটের মালিক। উনারা পাশে আসতেই 
একজন বলে উঠল,’ উপস্থিত বন্ধুগণ, ইনি 
হচ্ছেন আমাদের জুট ইণ্ডাস্ট্রির মালিক শ্রী যুক্ত 
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ভি, এস, রমন আর সঙ্গে উনার সহধর্মি ণী 
অনুরাধা রমন।’ সবাই একসাথে হাততালি 
দিয়ে তাকে স্বাগত জানাল�ো। তিনি আসন 
গ্রহণ করলেন। উনারা আসন গ্রহণ করলে 
গার্ড  দু’জন সুব�োধকে পাশে নিয়ে যেতে 
আসল�ো। ওরা পাশে আসতেই সুব�োধ চমকে 
উঠল। ওরা যে মানিক আর রতন সে একটুও 
চিনতে পারেনি। ওরা তাকে নিয়ে গিয়ে 
মনিবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। মানিক 
বলল,’ ইনিই সেই সুব�োধ চ্যাটার ্যী, যার কথা 
আপনাকে বলেছিলাম।’
সুব�োধ তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি বললেন,’ 
আসুন,বসুন। আপনার অনেক তারিফ 
শুনেছি। আপনাকে পেয়ে খুব খুশি হলাম।
টেবিলে আগে থেকেই বার্থ  ডে কেক সাজান�ো 
ছিল। পাশে বিট্টু আর তার মা বাবা দুজনেই 
দাঁড়িয়ে আছে। রমন বাবু এগিয়ে আসলেন। 
বার্থ  ডে কেক কাটা হল�ো। সমস্ত হল জুড়ে 
সাউন্ড সিস্টেম বেজে উঠল�ো, হেপ্পি বার্থ  ডে টু 
বিট্টু।সেই সাউন্ডের সাথে সমস্ত হলের সবাই 
সুর মেলালেন।
এরই মধ্যে সকলকে বার্থ  ডে কেক পরিবেশন 
করা হল�ো।
এবার রমনবাবু ঘ�োষণা করলেন, ‘বন্ধুগণ, 
আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত স্বনামধন্য 
গায়ক সুব�োধ চ্যাটার ্যী। আমি তাকে অনুর�োধ 

করছি, আজকের এই বিশেষ দিনে উনার 
কণ্ঠে আমরা একটি গান শুনব�ো। সুব�োধ 
আমতা আমতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু 
রমন বাবু সে সূয�োগ না দিয়েই সরে গেলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে সবাই চিৎকার করে হাততালি দিয়ে 
যে যেখানে পারল বসে পড়ল।
সুব�োধ বাধ্য হয়ে গান ধরল�ো --
আজিকার এ জলসা ঘরে
কি গান গাইব�ো আমি,
কী পাপে জনম নিলাম,
জানে শুধু অন্তর ্যামী।।
আজিকার ...
গানের কড়িগুল�ো রিপিট করতেই তার চ�োখ 
পড়ল লিলির উপর, সে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে 
আর ওর পাশে মা’ বসে আছেন। ওকে দেখা 
মাত্রই হঠাৎ সে পড়ে গেল।
ক�োথাও ক�োন সাড়া শব্দ নেই। সবাই নিরব্াক 
হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মানিক 
দ�ৌড়ে এসে ওকে ধরে তুলল আর কানে 
কানে কি যেন ফিসফিস করল�ো। সুব�োধ 
উঠে দাঁড়াল�ো। দু’চ�োখে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। 
কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই গানের সুর 
পরিবর্তন  করে আবার আরম্ভ করল�ো, লিলির 
গাওয়া সেই গানটি-
আমার এ আঁধার জীবনে
আল�ো হয়ে দিলে জ�োসনা-

তুমি শুধু ভুল বুঝ�োনা-
সে কী করুণ কণ্ঠ, যেন এক করুন আর্তনাদ। 
গান শেষ হতে না হতেই অসীমা দেবী 
বললেন,’ এত�ো সুব�োধই মনে হচ্ছে।’ লিলি 
ইতিমধ্যে ভিড় অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে। 
ওর দু’চ�োখ থেকে অঝ�োরে জল গড়িয়ে 
পড়ছে। দুহাতে চ�োখ মুছতে মুছতে এগিয়ে 
আসছে। তার পেছনে পেছনে মা ও শান্তা। 
পুর�ো হল নিস্তব্ধ। মানিক রমনবাবুর কাছে 
গিয়ে ফিসফিস করে কি জানি কি বলল�ো।
	 রমনবাবু উঠে একহাতে সুব�োধকে 
ধরলেন আর একহাতে লিলিকে পাশে 
ডাকলেন। সবার মধ্য ভাগে দাঁড়িয়ে ঘ�োষণা 
করলেন,’ বন্ধুগণ, আজকের এ জন্মদিন 
অনুষ্ঠানের সাথে আরও একটি অনুষ্ঠান 
সংয�োজন হল। আজ এখানেই এ দুজনের 
বিয়ের পর্ব  সম্পন্ন হবে। শান্তা এগিয়ে এসে 
বলল,’ এই যে, লিলির মা অসীমা দেবী এসে 
গেছেন।’
রতন বলল�ো,’ ঐ ত�ো পুরুত কাকু পাশেই 
রয়েছেন।’ সঙ্গে সঙ্গে পুরুত মশাই বলে 
উঠলেন,’ উলু ধ্বনি দিন,শঙ্খ বাজান।
মানিক সুব�োধের কানে কানে ফিসফিস করে 
বলল,’দাদা---
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অন্বেষণঅন্বেষণ
সুস্মিতা মজুমদারসুস্মিতা মজুমদার

	 অন্বেষার চ�োখে আজ ঘুম নেই। 
মন, মস্তিষ্ক যখন শান্তিতে শান্ত থাকে, 
তখনই নিশ্চিন্তে ঘুম আসে। কিন্তু ওর মন 
যে আজ বিক্ষিপ্ত, মস্তিস্কে অশান্ত ঝড়ের 
দাপাদাপি। বয়স ত�ো কম হল�ো না। 
তাকে দেখতে খুবই সুন্দরী। বয়সও বুঝা 
দায়। অন্যরা যাই বলুক সে নিজে ত�ো 
জানে।
	 অন্বেষার ভাবতে ভাল�ো লাগে 
সবাই যখন ওকে দেখে ভাবে, ও কত 
আনন্দে আছে, সুখে আছে, ক�োন ঝুট 
ঝামেলা, ক�োন দায়িত্ব বন্ধন না থাকা 
সত্যিই খুব আনন্দের ?
	কে  বলে ক�োন বন্ধু নেই, সবই 
ত�ো ছিল। জীবনে সব জিনিসই হাতে 
এসেছিল কিন্তু তার পক্ষে কিছুই ধরে রাখা 
সম্ভব হয়নি। বালির মত ঝুরঝুর করে 
আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সব ঝরে পড়েছে। 
অবশ্য সেও ধরে রাখতে ক�োন চেষ্টা 
করেনি। কেনই বা করবে ? জ�োর করে 
কিছু ধরে রাখা যায় না, কথাটা সে মন 
প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে।
	কে  বলে তার কিছু ছিল না। সব 
ছিল। পৃথিবীর মানুষের যা যা থাকার সব 
ছিল। একটা সুন্দর সংসারের বাবা মায়ের 
একমাত্র কন্যা সন্তান ছিল। ভালবাসায় 
আদরে যত্নে রেখেছিলেন তারা। তাইত�ো 
একটু জেদী একগুয়ে হয়ে উঠেছিল। 
একমাত্র সন্তানের সাত খুন মাফ ছিল।
	 এদিকে সময়ের আগে প্রেমে 
পড়ল। তার পরিণতিতে বিয়েও করে 
বসল�ো। বাবা মা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেন। 
না করে ক�োন উপায় ছিল না। ওর জেদের 
কাছে চিরকালই তারা মাথা নত করেছেন। 
কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ওর য�োগ্য সম্মান পেল 
না। মেয়েকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন 
নি। ঘর রান্নার কিছুই শেখান নি, মেয়ে 
চিরকাল শুধু নেচে গেয়েই বেড়িয়েছে 

এসব বলে চরম অপমানিত করেছেন। 
এমনকি তাদের মেয়ের শ্বশুড়বাড়িতে 
যাওয়ার অনুমতি পর্যন্ত  ছিল না। বাবা মা 
বেশ বুঝতে পেরেছিলেন তাদের মেয়ে 
শ্বশুরবাড়িতে ভাল থাকবে না। কিন্তু কিছুই 
করার ছিল না। ওর নিজের ভাগ্য সে 
নিজেই লিখেছে।
	 বাবার আনন্দ ছিল তিনি মেয়েকে 
বেশি আসকারা দিতেন। কাজেই মেয়ের 
দুঃখ তার বুকেই বেশি বেজেছিল। নিজের 
সন্তানকে আলবাসা কি অপরাধ ? এই 
আঘাত সহ্য করতে পারলেন না, অচিরেই 
শয্যা নিয়েছিলেন আর অল্প দিনের মধ্যেই 
পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি 
জমিয়েছিলেন। মা একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে 
গেলেন অথচ মেয়ে হয়ে তার কিছুই করার 
ছিল না।
	 তার স্বামী ঋষি, তার গুনমুগ্ধ, 
সারা জীবনের জন্য তার সঙ্গে থাকার 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে আপন করে 
নিয়েছিল। অন্বেষার সেই গুণগুলি 
শ্বশুরবাড়ির বিশেষ করে শাশুড়ীর কাছে 
ছিল প্রচণ্ড দ�োষের। তারা অন্বেষার 
ক�োন গুনই দেখতে পেতেন না। সে 
নাকি অন্যদের সন্তোষ্ট করে প্রোগ্রামগুল�ো 
জ�োগাড় করে। বুক ভেঙ্গে যায় অন্বেষার 
কত সাধনায়। কত অনুবীলনে নিজেকে 
তৈরি করেছে। আর শাশুড়ী বলেন কি না 
- ছিঃ ছিঃ ছিঃ। ভাবতেও মনটা তিক্ততায় 
ভরে ওঠে। উঠতে বসতে প্রতি পদক্ষেপে 
সব ব্যাপারে খ�োটা শুনতে শুনতে অন্বেষা 
অধৈর্য  হয়ে উঠছিল।
	 ঋষিও বুঝতে পারছিল�ো, এভাবে 
আর চলতে পারে না। এবার কিছু ভাবতে 
হবে। নিজের মত করে একটা বাড়ি 
খুঁ জতে থাকে। অবশেষে একটা বাড়ি খুঁজে  
পেল। অন্বেষার সাথে নতুন করে সংসার 
শুরু হল�ো। আনন্দ আর আনন্দ। বিনা 

দ্বিধায় প্রোগ্রামে গুল�ো করতে লাগল�ো। 
অন্বেষার প্রচুর নাম ডাক হল�ো। ঋষির 
ব্যবসাও খুব ভাল�ো চলতে থাকে। দেখতে 
দেখতে বৎসর দুয়েক পেরিয়ে গেল। 
তারপর ওদের এক ছ�োট্ট পরী এল�ো। 
আনন্দের সাগরে ভাসল�ো ঋষি আর 
অন্বেষা। কিন্তু তাদের মেয়ে হওয়া নিয়ে 
আবার মায়ের আপত্তির ঝড় তুললেন। 
যেন মেয়ের জন্ম দিয়ে অন্বেষা খুব বড় 
অপরাধ করে ফেলেছে। এমনিতেই তারা 
আলাদা থাকছে বলে অন্বেষা তার চক্ষুশূল 
হয়ে উঠেছে তার ওপর মেয়ের জন্ম দিয়ে 
আরও শাশুড়ী মায়ের বিরাগ ভাজন হল�ো।
	 এখন আর কার�ো বিরাগ ভাজন 
হওয়ার ত�োয়াক্কা করে না অন্বেষা। চ�োখের 
সামনে ত�ো নেই সে। ওনার আচরণের 
স�োজাস�োজি ক�োন প্রভাব ত�ো পড়বে 
না। অন্বেষা সব ভুলে নিজের সংসার 
নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেয়ে মানুষ করা 
থেকে শুরু করে নিজের কাজের জায়গায় 
তার একাগ্রতা ব্যতিত শীর্ষে  নিয়ে যায় 
তাকে। ধীরে ধীরে মেয়ে বড় হতে থাকে। 
স্কুলে যাওয়া আসা করতে শুরু করে। 
দিন পেরিয়ে যায় তার নিজের নিয়মে। 
তারমধ্যে অলক্ষে ঋষির সঙ্গে তার মানসিক 
দূরত্ব তৈরী হতে থাকে। ঋষির ব্যবসার 
ক�োন খবর সে বিশেষ জানত�ো না, জানার 
প্রয়�োজন ব�োধ করে নি। নিজের জগৎ নিয়ে 
এতটাই ব্যস্ত যে বাকি সব থেকে বেরিয়ে 
যাচ্ছে খেয়াল রাখতে পারেনি। মেয়েটা যে 
কখন বাবার আপন হয়ে তাকে পর করে 
দিয়েছে সে কথা বুঝতেই পারেনি। কেন 
যে সে আপনজনদের নিজের করে ধরে 
রাখতে পারে না। যখন সে খ্যাতির চূড়ায় 
তখনই বাবা মেয়ে তাকে ত্যাগ করে চলে 
গেল। হতবাক অন্বেষা সেই ধাক্কা সহজে 
কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার ভুল যে 
ক�োথায় সেই কথা ভেবে ভেবে সে অস্থির 
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হয়ে পড়ে। তার সর্বক্ষণে র সঙ্গী সীমা 
তখন তাকে দুহাতে আগলে ছিল। খ্যাতির 
বিড়ম্বনা নিয়ে একা হয়ে গেল। বাইরের 
জগতে তার জয় জয়কার। অথচ অন্দর 
শূন্য। কাছের মানুষ অরথ্াৎ বন্ধু বান্ধবেরা 
বুঝতে পারত�ো। সমব্যথী হয়ে সান্ত্বনা 
দিত। প্রোগ্রাম করতে গিয়ে দেশের 
বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষকে অত্যন্ত 
আপন করে পেয়েছে। যাদের আদর যত্নে 
ভাল�োবাসায় সে গলে যেত। ভাল�োবাসার 
কাঙাল ছিল অন্বেষা। ভাল�োবাসা পেলে 
নিজেকে উজাড় করে দিতে পারে। কিন্তু 
তার অতীত নিয়ে ক�ৌতুহল দেখলেই সে 
সতর্ক  হয়ে পড়ে। সেখানে কাউকে বুঝতে 
দিতে রাজী নয়।
	দি নের আল�ো নিভে গিয়ে আঁধার 
ছুটে আসে। নির্জন ঘরে সব খ্যাতি যশ 
ম্লান হয়ে আসে। একাকীত্ব এসে বুকে 
চেপে বসে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। 
আপন হতে ত�ো অনেকেই আসে। কিন্তু 
মনের কাছাকাছি কাউকে আসতে দেয়নি 
অন্বেষা।
	 অবশেষে এল�ো সেই স্বপ্নদ্রষ্টা। 

সে তার গুণের প্রকৃত ব�োদ্ধা। তাকে দেশ 
থেকে শান্তরী করতে চাইল�ো। হাফিয়ে 
ওটা প্রাণে যেন মলয় বাতাস লাগে। প্রাণ 
জুড়িয়ে যায়। পাখা দুট�ো মেলে উড়ে 
যাওয়ার জন্য মনস্থির করে দুট�ো হাত 
বাড়িয়ে দেয়।
	 আবার আনন্দের সাগরে ভাসে 
অন্বেষা। তার মনের মানুষ। তাকে 
সসম্মানে ঘরে আর মনেও স্থান দিয়েছে। 
দিনগুল�ো স্বপ্নের মত পেরিয়ে যেতে 
থাকে। নানা অনুষ্ঠান, ফাংশন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য। চারিদিকে নাম যশ 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হায় রে অন্বেষার 
ভাগ্য। ক�োন কিছুই স্থায়ী হয় না তার 
জীবনে। বৎসরখানেক পেরন�োর আগেই 
অন্বেষার মনে অস্বস্তির মেঘ জমতে থাকে। 
ক�োথাও যেন তাল কেটে যাচ্ছে। সুর 
বেসুর�ো বাজছে।
	 জীবন তাকে অনেক শিখিয়েছে। 
তার অবচেতন মনে যেন বিশদ সংকেত 
বাজতে থাকে। তার ভাগ্যও এমনি যে 
যতসব গ�োপন কথা তার কানেই এসে 
পড়ে।	

	য ার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিতে 
মুগ্ধ হয়েছিল, যার হাত ধরে সে দেশ 
ছেড়েছিল নির্দ্ধিধায়। সে ছিল এক ডুবন্ত 
জাহাজ। তাকে ভর করে সে ভেসে 
উঠতে চাইছিল�ো। মনটা তিক্ততায় ভরে 
গিয়েছিল। কালক্ষেপ না করে সব ছেড়ে 
ছুড়ে দেশে ফিরে এসেছিল।
	 পরিচিত পরিজনের মাঝে এসে 
বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে। 
আপনজন বলে তার পাশে কেউ নেই 
কিন্তু পরিজনের অভাব নেই। সকলেই 
তার শুভাকাঙ্খি। তাদের সান্নিধ্যেই বাকী 
জীবনটা কাটিয়ে দেবে ঠিক করল�ো।
	 আবার তার চিরদিনের সঙ্গী 
সীমাকে খুজে নিল। সীমার তার সময়ের 
সুখ দুখের সঙ্গী। কখন ক�োথায় কি লাগে 
সব জানে। কিছুই বলে দিতে হয় না। ওর 
হাতেই নিজের জীবন সঁপে দিয়ে সুস্থির 
হল�ো অন্বেষা। আবার ডানা মেলে দিল 
অজানিয়া।।
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অন্তরদ্াহঅন্তরদ্াহ
রফিক উদ্দিন লস্কররফিক উদ্দিন লস্কর

	শ হরের ঠিক মাঝখানে সুরম্য 
তিনতলা বাড়িটি, নীচের তলার পূর্বদিকে   
একটা সুন্দর ফুলবাগান। জুই, মালতী, 
গাঁদা, গ�োলাপ আর সূর্য মুখী বাড়ির স�ৌন্দর্য  
যেন�ো অনেকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে।  দুপুর 
বার�োটা, র�োদটা যেন�ো ঘরের দেয়াল ডিঙিয়ে 
অন্দরমহলে হানা দিচ্ছে।  এমন সময় 
ম�োবাইলে একটা লম্বা রিং,  সুহানা হেঁসেলের 
কাজ মাঝপথে ফেলে  কলটা রিসিভ করল�ো। 
হ্যাল�ো, কে?... আমি রাজেন। ক�োন রাজেন? 
আমি ত�ো পুর�ো ধরতে পারছি না! হুম, সেই 
চেনা গলা, সুর একসময় অচেনা অজানা লাগে 
বলে রাজেন চট্ করে ফ�োনটা কেটে দিল�ো। 
     সুহানা একটু ইতস্তত করে আবার কাজে  
মন�োনিবেশ করে। সকালের পড়ে থাকা সেই 
বাসনপত্তর একমনে বসে ঘষতেছে। কাজের 
ফাঁকে ফাঁকে ফেলে আসা হাজার পুর�োন�ো 
স্মৃতি বারবার তার মনের বারান্দায় পায়চারি 
করেছে। ঘরসংসার করে আজ আধবুড়ি। 
সুহানা সেই আগের মত�ো আর মিছেমিছি 
ক�োন বিষয় নিয়ে তেমন ভাবে না। নিজের 
ছেলেপুলে এখন মানুষ করা এটাই সবসময় 
মাথায় ঘুরপাক খায়। একসময় সুহানা এমন 
ছিল�ো, বন্ধু বান্ধবীদের ক�োন একটা সমস্যা 
হলে সে নিজেই সেই সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে 
ভাবত�ো এবং তার একটা নিতান্ত  সুরাহা বের 
করে দেওয়া  একটি নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে 
ছিল�ো। স্কুল কলেজে পড়ার সময় সহপাঠীর 
একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু সুহানা। স্নাতক শেষ করা 
মাত্রই বিয়ের পিড়িতে। মহা ধুমধাম, ডাক্তার 
বর। সে অনেক আগের কথা, তবুও যেন�ো 
চ�োখের সামনে লাইভ ভিডিওর মত�ো ভাসছে।
	 এমন সময় রাসেল মা মা বলে ঘরে 
ঢুকল�ো, শনিবার তাই স্কুল থেকে একটু আগে 
বাসায় ফিরছে।  খা খা র�োদে নরম শুভ্র ত্বক 
লাল কালচে। শরীরের শ্বেতাভ বসন ভিজে 
একাকার দেহের ঘর্মে । মা আজ অন্যরূপী, মা 
ডাকটা যেন�ো আজ আর কানে বিশেষভাবে 
প্রতিধ্বনি দেয়নি। রাসেল হঠাৎ গিয়ে মায়ের 
আঁচল ধরে সজ�োরে একটা টান দিল�ো,  সুহানা 
পাথর থেকে জলের মত�ো হয়ে রাসেলের 
দিকে তাকিয়ে বলল�ো, আজ এত্তো সকাল 

সকাল ফিরলি টিউশনে যাস্ নি? মা... আজ 
শনিবার ত�োমার মনে নেই? অহও! আয় ড্রেস 
বদলিয়ে দেই। বাথরুমে গিয়ে একটু ফ্রেস 
হয়ে আয়, আমি রান্নার কাজটা শেষ করি। 
      রাসেল ফ্রেস হয়ে বৈঠকখানায় এসে 
টিভির রিম�োট হাতে নিয়ে টিভিটা অন 
করল�ো,  তার ফেভারিট চ্যানেল পগ�োতে 
যেন�ো নিজেকে বিলীন করে দিল�ো।  সামনের 
টেবিলে রাখা মায়ের ম�োবাইল,  হঠাৎ  একটা 
মিসকল!  ট্রু কলারে ভেসে উঠছে একটা নাম 
লাবনী। সে ম�োবাইলটা হাতে নিয়ে মায়ের 
কাছে দ�ৌড়ে গেল�ো।, মা মা একটা মিসকল 
এসেছে,  নাম দেখাচ্ছে লাবনী।  সুহানা সেই 
নাম্বারে কলব্যাক করল�ো, অপর প্রান্ত থেকে 
প্রত্যুত্তর... আমি মামনির মিস্ বলছি। মামনির 
কলেজ কয়েকদিনের জন্য ছুটি লকডাউনের 
কারণে। এত্তো দূর যাওয়া সম্ভব নয়, ট্রেন 
চলাচল একদম বন্ধ, তবে চিন্তা কর�োনা ও 
আমার এখানে থাকবে এ ক’দিন। মিনিট 
দু’য়েকের মধ্যে ফ�োন বিচ্ছিন্ন হল�ো। কারণ 
জিও নেটওয়ার্ক !.
	 সুহানা ভাবনাগ্রস্ত হয়ে পড়ল�ো, 
কি করা যায়! এ ক’দিন থেকে ডাক্তারবাবু 
রাজীবও ঘরে ফিরছেন না। একমাত্র সম্বল 
রাসেলকে নিয়ে এই বিশাল অট্টালিকায় দিন 
কাটছে। এদিকে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে 
দেশের যা অবস্থা তাতে ক�োন সময় কি 
হয় বলা মুশকিল।  শহরের ম�োড়ে ম�োড়ে 
পুলিশ,  মাঝে মাঝে সাইরেন বাজিয়ে ঝড়ের 
ন্যায় ছুটছে এম্বুলেন্স। টিভিতে সাংবাদিকের  
উচ্চস্বর, ব্রেকিং নিউজ! নির্জনতা যেন�ো 
ছায়া ফেলেছে ব্যস্ততম শহরে, শপিং মল, 
রেস্তরাঁয় শাটার ফেলান�ো। বাইকারসদের 
দ�ৌরাত্ম্য, চায়ের দ�োকানে বসে কত�ো আড্ডা, 
রাজনীতির গল্প এসব এখন অমাবস্যার চাঁদের 
মত�ো। সকাল হলে ফেরিওয়ালার চর্ব ণীয় 
আওয়াজ শ�োনা যায় না। জীবন বাজি রেখে 
মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে দু’এক 
সব্জিওয়ালা, তাও পুর�োন�ো বাসি সব্জি। 
   রাসেল ক্লাস সিক্সে পড়ে, স্কুল বন্ধ থাকায় 
সে এখন মায়ের  সহচর। না হলে ত�ো সকাল 
আটটা থেকে চারটা পর্যন্ত  ও নিজের স্কুল আর 

টিউশন নিয়ে  ব্যস্ত । রাজীববাবু সেই আগের 
মত�ো আর ফ�োন করেন না, করলেও দেড় 
দু’মিনিট সময় গত হয়। হাসপাতাল গুল�োতে 
যেন�ো নবান্নের উৎসব। কড়া নজরদারি, 
তাছাড়া যেসব  র�োগীরা আসেন ওদের 
পরিচর ্যাকারী আপন কেহ আসে না। ওরা 
স্বেচ্ছায় নিরব্াসিত আপনজন আর মাতৃভুমির 
জন্য।
	 সুহানা কুঁ কড়ে গেছে ভয় আর 
আতংকে। চ�োখে নিয়মিত সর্ষে  ফুল।  স্বামী, 
মেয়ে, আত্মীয়ের সাথে শুধুমাত্র ফ�োনে 
আলাপ। কেউ বেড়াতে আসে না, আসবে 
বা কি করে!? পাশের বাসার রুনু মাসি ও 
ক’দিন থেকে একঘরে হয়ে গেছেন। নাহলে 
ত�ো সেই  সকালে চায়ের কাপের নিত্য 
দাবিদার থাকতেন। রুনু মাসির একমাত্র 
ছেলে ব্যাংগালুরুতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে 
পড়াশ�োনা করে সেখানে সেও আটকে আছে 
অনির্দিষ্ট  কালের জন্য। নিজের আর আত্মীয় 
পরিজনের সংকটকালে সুহানা ক�োন পথে 
যাবে নিজেই ভেবে পায় না। কালবৈশাখী 
বিকেলের মত�ো অন্ধকারে ছেয়ে গেছে 
চারপাশ,  নিজের মনের কথা ভাগাভাগি করে 
নেওয়ার মানুষজন আজ এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের 
বসবাসকারী। রাতে ঘুম�োতে গেলেও দুঃস্বপ্ন 
এসে ভিড় করে চ�োখের সীমানায়। মাঝরাতে 
আঁৎকে উঠে ঘুম থেকে ঝিঁঝিঁ প�োকা আর 
ঘাড়�ো ব্যাঙের ক�োরাস ডাক কর্ণ কুহরে ঢ�োকে 
মনে করিয়ে দেয় স�োমালিয়ার অভুক্ত শিশুর 
মৃত্যু চিৎকার।...
	ঘরে  মজুত রসদ প্রায় শেষ হওয়ার 
পথে, আশপাশের অসহায় মানুষের মুখে হাসি 
ফ�োটাতে গিয়ে অনেকটা কমে গেছে। তাতে 
কি! বিন্দুমাত্রও আফস�োস নেই সুহানার। 
মানুষের মুখে হাসি ফ�োটাতে পারলে তার মন 
আত্মায় তৃপ্তি আসে আর এটাতে যে সর্ব সুখ। 
আজ বুধবার,  সুহানা খুব প্রাতে শয্যাত্যাগ 
করে, হাতমুখ ধ�োয়ে তারপর ঈশ্বর আরাধনার 
কাজটা সম্পন্ন করে। তারপর চা, সকালের 
নাস্তা রেডি করে রাসেলের ঘুম ভাঙান। 
চ�োখ কচলে কচলে রাসেল মাকে জিজ্ঞাসা 
করে,  “বাবা আসেননি?” একটা দীর্ঘশ্বা স 
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নিয়ে মা বললেন, কি করে আসবেন বল্?  
হাসপাতালে রাতদিন ডিউটি তাছাড়া যে 
কার�োর সাথে ঘুরাফেরা উঠাবসায়ও লাগাম। 
সেদিন ফ�োন করে বলেছেন আগামী ২১তারিখ 
ঘরে ফিরবেন। রাসেল ম্লানমুখে মায়ের দিকে 
তাকিয়ে থাকে, টপটপ করে কয়েকফ�োটা অশ্রু 
গাল বেয়ে নীরবে পড়তে থাকে। জন্মের পর 
থেকে সে এই প্রথম এত�োদিনের জন্য বাবার 
স্নেহ আদর থেকে বঞ্চিত। খাঁচায় বন্দি পাখির 
মত�ো চটপট করতে থাকে রাসেল। বাবার 
আদর স্নেহ থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে 
নিজেকে বড্ড অসহায় ব�োধ করছে। বাড়ির 
বারান্দায় বসে সকাল দুপুর,  নির্জন নীরবতার 
ভয়ংকর চিত্র গ্রীলের ফাঁক দিয়ে যেন�ো 
সবসময় তাড়া করছে।  পথচলতি মানুষের 
হাঁকডাক, গাড়ির আওয়াজ, এসব যেন�ো 
ক�োন এক সাগরের অতলে লুকিয়ে আছে। 

বেলা বার�োটা, মধ্যাহ্ন ভ�োজন রেডি করে মা 
রাসেলকে ডাক দিলেন।  রাসেল! রাসেল!  
এস�ো বাবা! খাবার খেয়ে নেই। মায়ের ডাকে  
রাসেল ডাইনিং টেবিলের পাশে গিয়ে বসে। 
আজ তিনটি চেয়ার ফাঁকা, খেতে গিয়েও সে 
একাকীত্ব ব�োধ করে। অন্যান্য দিন রুনুমাসিও 
থাকতেন, রূপকথার গল্প - হাসিঠাট্টায় জমত�ো 
টেবিল। এমন সময় ঘরের ম�োবাইলে একটা 
লম্বা রিং,  রাসেল ফ�োনটা রিসিভ করল�ো, 
হ্যাল�ো! বাবা কবে আসছ�ো?  এই ত�ো ব্যাটা, 
দু’একদিনের মধ্য আসছি। তুমি কেমন আছ�ো 
রাসেল? কেঁদ�ো কেঁদ�ো সুরে ভাল�ো আছি। 
রাসেল ফ�োনটা মায়ের হাতে দিল�ো। হ্যাল�ো, 
কেমন আছ�ো? কবে আসছ�ো? অপ্রান্ত থেকে 
ক�োমলসুরে, তুমি চিন্তা কর�ো না...আমি 
চ�ৌদ্দদিন পরে বাসায় আসছি। আর হ্যাঁ, 
এই ক’টা দিন সাবধানে থেক�ো। বাইরের 

কার�ো সাথে দেখা সাক্ষাৎ কর�োনা কিন্তু।  
আর রাসেলের খেয়াল নিও, ওকে খুব খুব 
মিস করছি বলে লাইনটা কেটে দিলেন। 
খাবার শেষ করে আজ সুহানা যেন�ো একটা 
অস্বস্তিব�োধ করছে। সময় আজকাল দীর্ঘ  
থেকে দীর্ঘ তর হচ্ছে। পরিবার পরিজন, 
আত্মীয় শুধুমাত্র ফ�োনালাপে একত্রিত হন। 
নয়নভরে দেখার মত�ো কাউকে খুঁজে  পাওয়া 
দুষ্কর।  অজানা আতংক সবসময় ঘিরে আছে 
চারপাশ। কবে অবসান হবে  নিঃসঙ্গতার। 
কবে স্বাভাবিক ভাবে  ফিরে আসবে পিরিস্থিতি! 
রুজি রুটির তাগিদে কবে বেরুব�ো মানুষ!... 
এসব ভাবতে ভাবতে একসময় সুহানা ঘুমিয়ে 
পড়ে।...

<><><><><>

WITH BEST COMPLIMENTS FROM--

ARMIN CONSTRUCTION & SUPPLIER

ANSARUL CHOUDHURY
MANAGING DIRECTOR 

ARMIN CONSTRUCTION & SUPPLIER. 
Construction Materials Supplier &

various Brand Tmt Bar & Cement. Assam  
Contact No. +91 93953 96933

Various Brand Tmt Bar And Cement 
 JSW Neosteel  Shyam Steel  Tata Tiscon  Durgapur Steel  Elegant  Shree Ji 
Steel
Various Brand Cement 
 Star Cement  Dalmia Cement  Ultra Tech  Ambuja Cement  Amrit Cement 
Hard Construction Materials 
 MS Angal  MS Beem  MS Scure  MS Plate  MS Round  MS Sheet

Our company has been operational since 2020 for 
the betterment of the state of Assam and the whole of 

Northeastern for the public interest.

* ( Supper Sales ) 
* https://www.arminconsupp.com 
* ceo@arminconsupp.com 
* Support Team 08069645260

GODOWN 
* Hailakandi Monacherra 
* Silchar Nagatila 
* Guwahati Lokra Gorchak

Our company Materials Transportation Free Under 30 Km. https://www.arminconsupp.com   ceo@arminconsupp.com

মিনাজ হ�োসেন মাঝারভুঁইয়া মিনাজ হ�োসেন মাঝারভুঁইয়া 
ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, হাইলাকান্দি (কাস্টমার সাপ�োর্ট )  

ফ�োন নম্বর - 8062181321

য�োগায�োগ  য�োগায�োগ  
0806218132108062181321
গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রগ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র

Building  Materials Supplier Assam



evsjv wbDR g¨vMvwRb

|| nvBjvKvw›`       2024||39

বিড়ম্বনাবিড়ম্বনা
বিজয়িনী ভট্টাচার্য বিজয়িনী ভট্টাচার্য

	শ রতের তপ্তর�োদে ঘেমে নেয়ে 
বাড়ি ফিরেছি যখন ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে 
চারটে। খিদেয় পেট চ�োঁ চ�োঁ করছে। দরজা 
খুলেই দেখি রুবি, আমার হেল্পিং হ্যান্ড 
ঠান্ডা জলের ব�োতল নিয়ে আমাকে স্বাগত 
জানাতে প্রস্তুত। কি ব্যাপার! মনে মনে 
প্রমাদ গুনলাম, কি জানি কি আছে কপালে! 
আগামীকালের ছুটি, নাকি অন্য কিছু। 
রুবির হাসিমুখ আমার কপালে ভাজ ফেলে 
দেয়। কারণ আমি জানি নিশ্চয়ই আমার 
জন্য কিছু একটা অপেক্ষা করে আছে।  
     ক�োনভাবে ঘরে ঢুকতেই রুবি আমার 
হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে জলের ব�োতল ধরিয়ে 
দিল। গদ�োগদ�ো হয়ে বলল, যে গরম, জল 
খাও গ�ো ব�ৌদি, আরাম পাইবায়। আমিও 
হেসে বললাম, অয় অয়। জলের ব�োতল 
হাতে নিয়ে আমি স�োজা হাঁটা দিলাম 
রান্না ঘরের দিকে। ব�োতলটা টেবিলে 
রেখে বেসিনে গিয়ে ভাল�ো করে হাত মুখ 
ধুয়ে আবার এসে ব�োতল থেকে ঢক ঢক 
করে বেশ কিছুটা জল খেয়ে চেয়ার টেনে 
রান্নাঘরেই বসতে যাব,  আবার হাসিমুখে 
রুবি এসে হাজির। ওন�ো না, এসির ত�োলে 
বইবায়। এর আগে ড্রেস ওখান বদলি 
লাও। আমিও বাধ্য মেয়ের মত রুবি কথা 
শুনে গা-হাত-পা ধুয়ে,  চেঞ্জ করে, এসির 
রুমে গিয়েই বসলাম। হাসি হাসি মুখে এক 

গ্লাস শরবত নিয়ে রুবি হাজির। ওউ নেও, 
লেবুর শরবত খাও। আমার ক�ৌতুহল আর�ো 
বেড়ে গেল। আমি এখন প্রায় নিশ্চিত, 
রুবি কালকে আসবে না। শরবত নিয়ে 
জিজ্ঞেস করলাম, কয় দিনের ছুটি লাগে।  
   রুবি প্রায় তেড়ে এসে বলল, আমি কিতা 
খালি বাদ দেইনি! আমার ঘাড়ে এতটা মাথা 
নেই যে রবির সাথে দ্বিমত প�োষণ করি। 
সাথে সাথে বললাম, না না, ই কথা কইছি 
নি! এবার, ঠ�োঁটের ক�োনে হাসি ঝুলিয়ে 
আমি জানতে চাইলাম, রুবি, হইছে কিতা! 
ব্যাপারটা কও ছাইন! রুবি খুব খুশি হয় 
আমার পাশের চেয়ারে বসল�ো। হাসিমাখা 
মুখে বলল, ব�ৌদি, তুমিত�ো যে সুন্দর সুন্দর 
শাড়ি পর�ো, মাইনষে অলাও কইন তুমি বুলে 
এক্সপেট! আমি একটু হ�োঁচট খেলাম, বলে 
কি, এক্সপেট, এটা কি। বললাম, কিতা কও! 
রুবি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলল, ওউ  কিতা 
কইন নানি, ওউ যে, সব তা জানলে কইন 
ওখান কইআর। বুঝলাম শ্রীমতি বলতে 
চাইছেন এক্সপার্ট । বেশ খুশি হয়ে বললাম 
ও, কও। শ্রীমতি বললেন, কই আর পূজা ত�ো 
আইছে, আমারে এখান হ্যাম্স শাড়ি দিবায়নি!  
   হ্যাম্স ক�োন শাড়ি, মনে মনে ভাবছি। 
জিজ্ঞেস করার সাহস পাচ্ছি না কারণ একটু 
আগেই পাওয়া এক্সপার্টে র খেতাব যদি 
হাতছাড়া হয়! একটু ট্যাক্টফুলি জানতে 

চাইলাম, কি রকম ডিজাইনের মধ্যে চাই। 
উত্তর এল�ো, থুরা রংচংগা মুকা, কিন্তু বেশ 
কাজ না। ব্যাপারটা এখন�ো আমার কাছে 
খুব একটা পরিষ্কার হল�ো না, হ্যাম্স বলতে 
আসলে রুবি কি ধরনের শাড়ি চাইছে। 
বললাম, আরেকটু কও চাইন। রুবি বলল�ো,   
লালটি মুখা বেজান আছে, এবার থুড়া কচুয়া 
মুকা দেখিয়া দিও। পড়লাম আরেক সমস্যায়, 
আমার রুবির কাছে কচি কলাপাতার 
রং, বট�োল গ্রিন, সী গ্রীন সব রকম 
সবুজই কচুয়া। আবার বলল, লগে ম্যাচিং 
বেলাউজ, নক পালিশ আর জুতা দিবায়।  
     আমি বাকি সব বাদ দিয়ে হ্যাম্স এর 
রহস্য সমাধানে বসলাম। ক�োন শাড়ি হতে 
পারে ভেবেই চলেছি। জর্জেট, শিফন, 
সাউথ কটন, খাদি, সিল্ক, ক�োনটা যে এই 
হ্যাম্স সেটাই ভেবে চলেছি। আমাকে চুপ 
করে বসে থাকতে দেখে রুবি আশ্বস্ত করে 
বলল, বেশ দামি দিওনাগ�ো। তুমার যেকসন 
আছে ওলা দিলেউ অইব�ো। আমি হাতে 
চাঁদ পেলাম, হেসে রুবিকে বললাম, দেখি 
আন�োত�ো আমারটা। কিছুক্ষণ পরে রুবি 
একটি লিন্যান হ্যান্ডলুম শাড়ি নিয়ে ঢুকল�ো।  
আমাকে আশ্বস্ত করে বলল, ওলাখান দিলেউ 
অইব�ো।
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এই প্রেম গল্প নয় এই প্রেম গল্প নয় 
কবীর মজুমদারকবীর মজুমদার

	 মানুষ একটা সময় শান্তি চায়। 
পৃথিবীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হৈ হুল্লোড় তাকে 
আর প্রভাবিত করে না। ভালবাসাও তাকে 
বিম�োহিত করে রাখতে পারে না। নির্দিষ্ট  
কার�োর মায়াও তাকে আর আকৃষ্ট করে 
রাখতে পারে না। সে তার হয়ে যায়। 
জীবনের সব প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ভুলে প্রগাঢ় 
শান্তির খ�োঁজ করে। তখন তার আর নতুন 
করে ক�োনকিছু পাবার ল�োভ থাকে না। সব 
আশা উদ্দীপনা যখন খতম হয়ে যায় তখন 
সে বিদায় চায়। বিদায় শব্দটাই বেদনার। 
আমাকে তেমনি এক বেদনার নীরব সাক্ষী 
করে গেল সাগর। অসীম শূন্যতায় ভাসিয়ে 
দিল শেষে। অথচ একসময় কি রঙ ঢঙ 
ছিল সাগরের। প্রেমের ঢেউয়ে উতলা হয়ে 
উঠেছিল বুক । আর তখনি এক অসম 
প্রতিপক্ষ হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল নীল। 
ভালবাসার কাঙাল। কত আবদার ছিল 
আমাকে ভালবাসার। আমি ইল�োরার স্বপ্নে 
বেকাবু হয়ে উঠল�ো সে। উঠবে নাই বা 
কেন! ইল�োরা নামের সুন্দরী আর ক’জন 
ক�োথায় আছে? 
আমি অহঙ্কার করি না, আগেও করতাম না। 
কিন্তু বরাবর অহঙ্কার করার মত�ো চেহারা 
আমার। তাতেই মজে ছিল নীল। হয়ত�ো 
আমার টানা টানা চ�োখে কামনা বাসনার 
টানকে উপেক্ষা করতে পারেনি। স্বপ্নে 
ধরতে চেয়েছিল ভালবাসার হাত। সাঁতার 
কাটতে চেয়েছিল গ�োলাপি সর�োবরে। 
সময় সেই সুয�োগ দেয়নি। আমিও কাবু 
দিইনি। আজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নীল। বিয়ে 
হয়ে গেছে আমার। কিন্তু আমরা কেউই 
কার�োর কাঙ্খিত ভালবাসাকে জয় করতে 
পারিনি। পারিনি ভাগ্যের নির্ম ম বিচ্ছেদ 
খণ্ডাতে। জীবন আজ রূপকথার গল্প হয়ে 
গেছে। কিন্তু এই প্রেম গল্প নয়। 
	বিয় ের পর প্রতি বছর মহালয়ার 
আগে একটি মানুষের স্নেহ জড়ান�ো শুভেচ্ছা 
বারত্া পেতাম আমি। তিনি চমৎকার 

হরফে বাংলা লিখতেন। ক�োন পুজ�োয় 
তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেবল এবারের 
দুর্গো ৎসব ছাড়া। এবার কী হয়েছে জানি 
না। তিনি ব�োধহয় নিরূপায় হয়ে একা 
একাই পুজ�ো উদযাপন করেছেন। নতুবা 
তিনি আর এই ধরাধামে নেই। হে রাম! 
এমন কথা কানে নিতে চাই না আমি। তিনি 
যে কী পরিমাণ স্নেহ করতেন আমাকে তা 
লিখে ব�োঝাতে পারব�ো না। আসলে তার 
ভরসার মানুষ কেউ নেই। একটা জীর্ণ  
বাড়িতে তিনি থাকতেন। তার বাড়ির 
অদূরেই শান্তিবন শ্মশানঘাট। সেখানে 
চিতাভস্মে অনন্তে বিলীন হয়ে গেছেন 
তার আত্মীয় পরিজনেরা। জীবিতরা কাছে 
থাকলেও মনের মত�ো কাছের কেউ নেই। 
তিনি একা। ভীষণ একা।
এই ভরপুর পৃথিবীতে অনেক আগেই একা 
হয়ে গেছেন তিনি। ক্ষণে ক্ষণে কাঁদেন। 
“ইল�োরা, মা আমার! কিছুই ভাল�ো লাগছে 
না রে। আমি কি করব�ো মা? আমার এখন 
এত নিঃসঙ্গ লাগে কেন?” আমি তাকে ঠিক 
ব�োঝাতে পারি না। আবার দূরেও ঠেলতে 
পারি না। কত শত স্মৃতি। যেদিকে তাকাই 
শুধু হৃদয় প�োড়ান�ো স্মৃতি আর স্মৃতি। 

মায়া মমতা খুব খারাপ একটা জিনিস। 
মাঝেমাঝে টের পাই। বুকে ভারী পাথরের 
ওজন অনুভব করি। আমি এক অসহায় 
নারী। প্রেমের ঋণে জর্জরিত।  শ�োধ 
করবার ক্ষমতা নেই। প্রচণ্ড আত্নগ্লানিতে 
ভুগছি। নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় 
স্বার্থ পর ও বেইমান মনে হচ্ছে।
	 তখন কলেজে পড়তাম। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্সের 
একটা ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্বসুলভ 
ভাব ছিল। ক্রমে সেটা ভালবাসার দিকে 
গড়াল�ো। আমি মানুষটাকে সীমাহীন 
ভালবাসতে লাগলাম। আমি জানতাম 
না আমার পেছনে ওৎপেতে রয়েছে আর 

একজন। আমি সেটা কল্পনাও করতে 
পারিনি। পারার কথা নয়। কারণ সে 
আমার মন মন্দিরের ক�োথাও নেই। ছিলও 
না। বয়সের দিক দিয়ে অনেক ছ�োট। 
	 খুব কাছাকাছি ছিল আমাদের 
বাসা। সে আমাদের ঘরে আসত�ো। 
আমি তার দাদীমার ডাকে যেতাম। তার 
আপন বলতে এই দাদীমা সাবিত্রীই সব। 
এক সড়ক দুর্ঘটন ায় তার বাবা-মা একই 
দিনে পরপারে পাড়ি দিয়েছিলেন। সে 
তখন মাধ্যমিকের ছাত্র। মা-বাবার সঙ্গী 
হয়নি বলেই বরাতজ�োরে বেঁচে গিয়েছে। 
আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে বলে বেঁচে 
আছে এখন�ো। তার দুঃখ বলবার নয়। 
আমার দুঃখও ফেলে দেবার জায়গা নেই।
	ন ীলকে দেখভাল করতেন 
দাদীমা সাবিত্রী। শান্ত মনের সম্ভ্রান্ত 
বংশের শিক্ষিতা মহিলা তিনি। হাতের 
লেখাও সুন্দর। মা-বাবার অভাবের আঁচড় 
নীলের গায়ে লাগতে দেননি তিনি। নীল 
মাঝে মাঝে আমাদের ঘরে আসে। গল্প 
গুজব করে। পড়াশ�োনার সাহায্য নেয়। 
নম্র ভদ্র ছেলে। অন্য কার�োর সাথে তেমন 
মিশে না। বন্ধু বান্ধব আড্ডা ইয়ার্কিতে ও 
নেই সে। বেশির ভাগ সময় পড়াশ�োনা 
নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই অমায়িক ছেলেটাও 
যে কালে ভাদ্রে আমার পেছনে পড়বে 
আমি অনুমান করতে পারিনি।
	 আমার ত�ো সাগর আছেই। 
সাগর থাকতে আমি নদীর প্রতি আসক্ত 
হব�ো কেন? ভাললাগা ব্যাপারটাই 
আলাদা। সেখানে কম্প্রোমাইজ করা যায় 
না। আর আমি ত�ো কচি খুকি নই যে কলা 
দেখে বা লেভেনচুষে পটে যাব�ো। 
	ন ীলের আচরণে আমি মাঝে 
মাঝে স্তম্ভিত হয়ে যেতাম। আমি ভুল 
অনুমান করছি নাকি নীল আমাকে ভুল 
সিগন্যাল দিচ্ছে বুঝতে পারতাম না। 
যাকে সন্দেহ করার নয়, তাকে সন্দেহ 
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করে আমি কি হীনমন্যতার শিকার হচ্ছি? 
এই প্যায়ার বেয়ার ব্যাপারটা বড়ই 
গ�োলমেলে! 
	 সাগরের সঙ্গে সম্পর্কে র গভীরতা 
বাড়তে লাগল�ো। মতের বনিবনা মজবুত 
ছিল বলেই একে অপরকে জীবনসঙ্গী 
হিসেবে পাবার বাসনা তীব্র হয়ে উঠল�ো। 
আমি মন দেওয়া নেওযায় প্রবল বিশ্বাসী 
ছিলাম। তবে আমার জীবনের রাশ বাবা-
মায়ের হাতে ছিল। নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গনা 
বলে উল্লেখ করলে কেউ আমাকে অস্কার 
দেবে না। সত্যি বলে যদি পিতলের খুন্তিও 
পাই তবুও আমার আপত্তি নেই। 
	 ভালবাসলে মানুষ কল্পনাপ্রবণ 
হয়ে ওঠে, স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। পেখম 
মেলে উড়তে সাধ হয়। তখন সময় যেন 
ফুরাতে চায় না। গ�োপনে প্রিয় মানুষটিকে 
ভাবতে গেলে থামবার ইচ্ছে করে না৷ 
কেবল তার সাথে ভাসতে ইচ্ছে করে। 
যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে মন উড়ুউড়ু 
বাহানা ধরে।
	 সম্পর্কে  জড়াবার পর থেকে 
সাগর আমাকে বিশেষ ভাবে কেয়ার করে। 
আমিও তার ডেয়ার এ্যাণ্ড নেয়ার হবার 
চেষ্টা করি। রেজাল্ট খারাপ হবার আশঙ্কায় 
সে আমাকে টিউশনি করতে বারণ করে। 
আর আমি স্বপ্ন দেখি- খারাপ হলেই বা 
কী, আমি ভালবেসেছি! ভালবাসব�োই। 
কত কথা ইশারায় তাকে ব�োঝাতে চাই। 
স্বপ্নে একদিন সেই সুয�োগ আসে। তালে 
তাল মেলাই। তাকে নিয়ে শিলং ঘুরতে 
যাই। পাহাড়ি রেস্তোরাঁয় বিরিয়ানি খাই। 
হ�োটেলে সারারাত রঙ্গরসে কাটাই। এমন 
ভালবাসা আদায় করি যে, সে রাতে সাগর 
আমার প্রশান্ত দিঘিতে মিশে হুঁশ  হারিয়ে 
বিছানায় ঢলে পড়ে। তাকে টেনে তুলে 
বাথরুমে নিয়ে যাই। দুবার সাওয়ারের 
ঠাণ্ডা পানিতে গ�োসল করে তিনঘণ্টা অবধি 
হাঁচি দিতে থাকি। ভালবাসার সে কী 
নেশা পই পই করে উপলব্ধি করি। আর 
ন্যাকামির নাটক করা যাবে না। সাগরও 
আমার কাছে সাধু সাজতে পারবে না 

ক�োনদিন। ‘ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা 
খাইনি’ বলার দিন শেষ। উঠতি য�ৌবনের 
বাড়তি স্বপ্নের পরিসমাপ্তি। 
	 ভালবাসা ত�ো ভালবাসাই। কিন্তু 
নীলের গল্প সবে শুরু। এই আপদের ভূত 
মাথা থেকে নামাবো কী করে? আমি ত�ো 
দুনিয়ার পুরষের টিকা নিতে পারি না। 
এমন হলে আমি আর বারবনিতার মধ্যে 
তফাৎ কী! এতটা অসতী হয়ে কাউকে 
ভালবাসা যায় না। অপবিত্র দেহমন নিয়ে 
সত্যিকারের প্রেম হয় না।
	 সাগরের সঙ্গে আমার অনেক 
জড়তা কেটে গেছে। এখন কাছাকাছি 
বসে গল্প করতে পারি। কাঁধে হাত রেখে 
সামনের স�োনালি দিনের পরিকল্পনা 
রচনা করি। ভালবাসার কত দাবি। না, 
সেদিকে যাওয়া হয়নি। দিল্লির লাড্ডু 
খাওয়া হয়নি। স্বপ্নজগতে বিচরণ করাটাই 
সুখের। চেটেপুটে খাওয়া প্রেম বেশিদিন 
টিকে না। আমার প্রতি সাগরের আকর্ষ ণ 
ক্রমেই বাড়তে লাগল�ো। আমিও ঝুঁ কতে 
লাগলাম তার দিকে।
	 একদিন সকাল বেলা নীল 
এসে হাজির আমাদের ঘরে। সে প্রায় 
সময় আসত�ো। আমার সঙ্গে যেচে কথা 
বলত�ো। বয়সের তফাৎ ছিল বলে কার�োর 
মনে ক�োন সন্দেহ জাগত�ো না। আমিও 
তাকে সংশয় করতাম না। জানতাম সে 
ভাল ছেলে আর ছিলও তাই। মিথ্যে কথা 
বলার ধাত ছিল না। আমার কথা মানত�ো। 
আমি কিছু বললে তা খুব মন�োয�োগ 
দিয়ে শুনত�ো। বেশ বাধ্য ছেলের 
মত�ো হাবভাব। কী যেন বলবার সাহস 
জ�োগাচ্ছে। ইদানিং নীলের মধ্যে কেমন 
একটা উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করছি। যে ছেলেটা 
পারতপক্ষে মেয়েদের সঙ্গে মিশে না বা 
তেমন সড়গড়ভাবে কথা বলতে পারে না 
তাকে কেমন জানি বেপর�োয়া মনে হচ্ছিল 
আমার। বুঝতে প্রবলেম হবার কথা নয়। 
এই বয়সেই অল্প স্বল্প ঠেলা ধ্বাক্কা খেয়েছি 
আমি। অভিজ্ঞতার ঝুলি একেবারে খালি 
নয়। দূর থেকে ছেলেদের মতিগতি পড়তে 

পারি। নীল ত�ো কাছের বাসার মানুষ। 
	 আমার ভাবনায় অমিল ঘটেনি। 
নীলের মুখ থেকে কিছু আব�োল তাব�োল 
কথা শ�োনার পর আমার সন্দেহ চাগাড় 
দিয়ে উঠল�ো। পরবরত্ী কথার ম�োড় 
ক�োনদিকে যাবে তা আগেই আন্দাজ করে 
নিলাম। সে হিসেবে প্রস্তুত থাকলাম। 
মনকে শান্ত রেখে ভাবলাম- আমার অনুমান 
গলত হতেও পারে। কিন্তু পরক্ষণে নীলের 
কথার সারবস্তু বুঝে আমার পায়ের তলা 
থেকে যেন মাটি সরে গেল। এ কী বলল�ো 
ছেলেটা! আমি আর শান্ত থাকতে পারলাম 
না। কী শ�োনলাম আমি! ভালবাসার নামে 
আমাকে ঘ�োর অপমান। এত�োটা সাহস সে 
সঞ্চয় করল�ো কিভাবে? ইচ্ছে হয়েছিল�ো- 
এক থাপ্পড়ে দাঁতের পাঠি গুড়িয়ে ফেলার। 
ভাগ্যিস, সেটা করিনি নতুবা ঘটনা লম্বা 
হত�ো। ল�োক জানাজানি হয়ে যেত�ো পুর�ো 
ব্যাপারটা।
	 আমার রণচণ্ডী ভাব দেখেও 
দাঁড়িয়ে রইল�ো নীল। যেন মার না খেয়ে 
যাবেই না। কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল�ো 
আমার দিকে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল�ো- 
তুমি ভুল বুঝলে ভুল আর শুদ্ধ ধরে 
নিলে স�োনায় স�োহাগা! আমি ত�োমাকে 
ভালবাসি। বেহদ ভালবাসি। আমার 
ভালবাসায় ক�োন খামতি নেই। তুমি ছাড়া 
আমার চলবে না। 
	 শুনে ত�ো মাথা ভনভন করতে 
লাগল�ো। এখন�ো ঠিকমত�ো গ�োঁফ ওঠেনি 
আর সাত বছরের ছ�োট ছেলেটার স্পর ্ধা 
দেখ�ো। নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম 
না। বললাম- নীল, দ্বিতীয়বার আর 
ক�োনদিন একথা মুখে আনবে না। ত�োমার 
লজ্জা হয় না এরকম কথা উচ্চারণ করতে? 
আমি এক্ষুনি সাবিত্রী মাসীর কাছে গিয়ে 
নালিশ করছি...।
	 একটুও নরম শরম হয়েছে 
ব�োঝা গেল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল�ো 
নীল। ছলছল চ�োখে আমার দিকে তাকিয়ে 
বলল�ো- তুমি রাগ কর�ো বা মার�ো। আমি 
ত�োমার পিছু ছাড়ব�ো না। বুঝলাম সিধা 
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আঙুলে ঘি উঠবে না। ধমকের সুরে 
বললাম- তুমি এত নির্লজ্জ  হলে কী করে? 
আমার পেছনে পড়ে লাভ নেই। আমি 
নিজেই আর একজনের পেছনে ঘুরি। 
শুনে থতমত খেয়ে গেল নীল। যেমন 
কুকুর তেমন মুগুর পড়েছে। তবুও দেখি 
বেহায়ার মত�ো তাকিয়ে রয়েছে আমার 
দিকে। জীবনে সুন্দরী মেয়ে না দেখা 
পুরুষও এমনভাবে তাকাতে পারে না। 
কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে বলল�ো- 
তুমি বললেই হল�ো? ঈশ্বর আমার জন্য 
ত�োমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি ত�োমার 
অপেক্ষা করব�ো। 
	 এত গায়ে পড়া ভাব বরদাস্ত 
করতে পারলাম না। প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়ে 
তাকে ঘর থেকে বেরকরে দিয়ে বললাম- 
চলে যাও নীল। ত�োমার মত�ো ন�োংরা 
মানসিকতার মানুষ আমি ক�োথাও দেখিনি। 
ক�োথায় কি বলতে হয় জান�ো না। আমি 
ত�োমার থেকে সাত বছরের বড়!! যেতে 
যেতে আমার দিকে কয়েকবার ফিরে 
তাকাল�ো। অদূরে গিয়ে বলল�ো- আমার 
কী অপরাধ! ভগবান আমাকে সাত বছর 
পরে পৃথিবীতে পাঠাল�ো কেন? তুমি 
আমাকে জ্ঞান দিতে পার�ো, মন দিত�ো 
পার�ো না? বড় নাছ�োড়বান্দা এক আদম। 
তার এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব�ো কেন? 
আমি তার জন্য পয়দা হয়েছি এই প�োক্ত 
ধারণা তার মগজে জন্মাল�ো কী করে! 
আমি সাগরের জন্য। পৃথিবীর বাকি সব 
পুরুষ আমার কাছে গ�ৌণ। আমার এবং 
সাগরের প্রণয় উপাখ্যান পারফেক্ট ম্যাচ 
করেছে। মাঝখান থেকে ‘দ্য প্রবলেম’ 
এক সমস্যা নাজিল হলেই হল�ো? নীলকে 
কিভাবে দমান�ো যায়। 
	বিকেলে  নীলের ঘরে গিয়ে তার 
দাদীমার সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে 
বিগড়ে যাওয়া নীলের সবকথা খুলে বলে 
নালিশ জানালাম। তিনি আমাকে পাশের 
ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম নীল চুপচাপ 
বিছানায় পড়ে আছে। জ্বরে বেকাবু। 
সাবিত্রী মাসী আমার হাতে ধরে কী যেন 

ব�োঝাতে চাইলেন। বললেন- সকাল 
থেকে কিছুই খাচ্ছে না। ডাক্তার দেখাতেও 
নিয়ে যেতে পারছেন না।  সারাক্ষণ নিথর 
হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার তাতে কী! 
তার বাহানা আমি আগেই বুঝে ফেলেছি। 
পাত্তা দিলে বিপদ। এই নাটকের নায়িকা 
হওয়া যায় না। নীল বিষয়টাকে খিচুড়ি 
বানাতে চাইছে। ক�োনও না ক�োনভাবে 
সহানুভূতি আদায় করে মনস্কামনা পূর্ণ  
করার জেদ ধরেছে। আমার ব্যাঙ! আমি 
ব্যস্ততার ভানকরে কেটে পড়লাম। দুদিন 
পর সাবিত্রী আমাদের ঘরে এলেন। আমার 
সাথে হাল্কা কথা বললেন। নীলকে নিয়ে 
কী করা যায় পরামর্শ  চাইলেন। আমি 
কি সুরাহা দিই তাকে। সে নাকি কিছুই 
খাচ্ছে না। পড়াশ�োনা করছে না। আর 
ম�োদ্দা কথা আমাকে না পেলে সে নাকি 
বাঁচবে না। মহা ঝামেলা ত�ো! আমি 
এখন কী করি। তিনি তার নাতির ধান্দা 
ভাল�োই বুঝতে পেরেছেন। তাই অন্য 
কার�োর কাছে না গিয়ে স�োজা আমার 
দ্বারস্থ হয়েছেন। আমি তাকে সম্মান করি। 
বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি আমাদের পাড়ার 
এক সহায়ক। প্রতিবেশিদের কাছে তার 
আলাদা একটা গুরুত্ব আছে। তিনি হয়ত�ো 
ক�ৌশলে সেই সুয�োগটা নিতে চাইছেন। 
আমি এমন একটা বেকায়দায় পড়লাম 
যে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে 
পারলাম না। তিনি চলে গেলেন। যাওয়ার 
আগে আমাকে বললেন- মা ইল�োরা! তুমি 
আমার ভরসা। আমার নাতিটার যেন কিছু 
না হয়। কত বড় সমস্যা! একবার ভাবুন 
ত�ো!
	তিনি  চলে যাওয়ার পর মা আমার 
কাছে ব্যাপার কি জানতে চাইলেন! মা এ 
ব্যাপারে সম্পূর্ণ  অজ্ঞ। সাবিত্রী মাসীর 
আগমনে তার মনে কি জানি একটা সংশয় 
উঁকি দিয়েছে। তবে নীলের বিষয়টা মা 
আঁচ করতে পারেননি। আর আমিও চাই 
বিষয়টা চাপা থাক। কারণ এ ব্যাপারে যত 
ক্যাচান�ো হবে ততই অপবাদ ছড়াবে। 
মানুষের মুখে আল�োচনার খ�োরাক 

জ�োগাবে। লজ্জিত হয়েও সাবিত্রী মাসীর 
কাছে না বলে পারিনি। বেহারা নীল কী 
যে গ�ো ধরেছে! আমাকে না পেলেই যেন 
তার না হয়। এভাবে কাউকে চাইলেই কী 
কারবার হয়ে যায়? একতরফা ভালবাসা 
আদায় হয়? পছন্দ সমতা এসবের কী 
ক�োনও গুরুত্ব নেই।
	 কয়েকদিন হয়ে গেছে। নীল 
একবারও আমাদের ঘরে আসেনি। তার 
এই অনুপস্থিতি মায়ের সন্দেহের উৎস 
হলেই চরম বিপত্তি। আমি কীভাবে 
কাকে সামাল দেব�ো বুঝে উঠতে পারছি 
না। দুপুরে চুপিচুপি সাবিত্রী মাসীর ঘরে 
গেলাম। পরিবেশ একেবারে নিস্তব্ধ। 
তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। 
মনে হল�ো- তার ভীষণ চিন্তা লাঘব হতে 
চলেছে। ফ�োলা ফ�োলা চ�োখে আমাকে 
দেখে জানতে চাইলেন কেমন আছি। 
তারপর ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন- সাগর 
ছেলেটা কে মা? আমি যেন আকাশ থেকে 
পড়লাম! তারমানে আমার সমন্ধে সব তথ্য 
জানা হয়ে গেছে তার। নাতি-দাদীমার 
আলাপচারিতার বহর আন্দাজ করলাম। 
এখন যে আমার না ফেঁসে উপায় নেই। 
বিষয়টা মায়ের কানেও যেতে পারে। 
পরিস্থিতি ক�োনদিকে ম�োড় নেবে কে 
জানে। সাগর আমার সম্পরক্ীত একজন 
বলেই এড়িয়ে গেলাম। প্রসঙ্গের রূপ 
পাল্টাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করলাম- 
নীলের খবর কি? তিনি যেন হাতে ম�োয়া 
পেলেন। আমার হাতধরে ওর কক্ষে নিয়ে 
গেলেন। দেখলাম বিছানার সাথে লেপ্টে 
রয়েছে নীল। এই ক’দিনে একদম শুকিয়ে 
গেছে। সাবিত্রী আমার দিকে তাকিয়ে 
বললেন- ঔষধ ত�ো পরের কথা, দানাপানি 
মুখে তুলছে না। বুঝলাম- ক্রমে ঘটনা 
জটিল আকার ধারণ করছে। আমি এতটা 
কল্পনা করিনি। ভেবেছিলাম ধমক দিয়ে 
না করে দিলেই ভালবাসার ভূত মাথা 
থেকে নেমে যাবে। এখন দেখছি প্রেমের 
জীন-জিন্নাত সব মাথায় উঠে বসেছে 
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তার। আর একই অজুহাতের ভূত পেরৎ 
সাবিত্রীকে উস্কে চলেছে। জঞ্জাল ব�োধহয় 
একেই বলে।
	 আমার কী হবে! চ�োখের 
সামনে প্রিয় সাগরের ছবিটা ভেসে 
উঠল�ো। ক’দিনই বা আর হল�ো আমাদের 
ভালবাসার। এরই মধ্যে আমার জন্য কিনা 
করেছে মানুষটা। আর প্রয়�োজন পড়লে 
সে কিনা করবে সেটাও জানি। একটা 
গভীরতম আপন আপনভাব জমে গিয়েছে 
তা কি নীলের ঠেলায় শেষ হয়ে যেতে 
পারে। যে মানুষটা আমাকে নানাভাবে 
সাহায্য করে তাকে কী কার�োর চাপে 
ভ�োলা যায়? সাগর আমার প্রয়�োজনে 
নিজেকে বিলিয়ে দেয়। আমি ভালবাসার 
ফায়দা নিইনি। ভালবাসার মানুষকে সফল 
করতে সে নিজের থেকেই তা করে। তার 
সাহায্যার্থে ই আমি অনার্স  কমপ্লিট করেছি।
	 সাগর বড়ল�োক নয়। তবে তার 
মনটা মহাসাগরের মত�ো বিশাল। আমার 
গর্ব  হয়, মনের মানুষ চিনতে ভুল করিনি 
আমি। কিন্তু নীলকে কাছে থেকেও চিনতে 
পারিনি। বুঝতে পারিনি। ও যে একসময় 
বড় গ�োলমাল বাঁধাতে পারে সেকথা 
ক�োনদিন ভাবিনি। নীলের মত�ো শান্ত 
ভদ্র ছেলের মধ্যেও যে প্রেমের দপদপানি 
থাকতে পারে তা আমি বড্ড অসময়ে টের 
পেলাম। অথচ আমার করার কিছু নেই। 
শ্যাম রাখি না কুল রাখি- এই অবস্হায় 
আমাকে শ্যাম রাখতেই হবে। কারণ আমি 
আপেল পেয়ে গেছি আনারসের দরকার 
কী। আর খায় কম দেখে বেশি প্রকৃতির 
বেহায়া ছেলে আমি হজম করতে পারি 
না। 
	 ভীষণ গ�োলকধাঁধায় পড়লাম। 
আমার ও সাগরের সম্পর্ক এবার পাঁচকান 
হবে। আমি দুর্ব ল হলে চলবে না। নীলের 
প্রতি ক�োনরকম দুর্ব লতা প্রকাশ করলে 
সে আরও বেশি উদগ্রীব হয়ে উঠবে। 
কিন্তু সে যে নিরেট গাধার মত�ো পেছনে 
পড়বে জানতাম না। বিছানায় শুয়ে ও 

আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে 
রয়েছে। কথা বলার সাহস করতে পারছে 
না। জীবনে অনেক পুরুষ দেখেছি, কিন্তু 
নীল একেবারে স্বতন্ত্র। তার চ�োখেমুখে যে 
কাঙালপনা ফ�োটে উঠেছে তাতে আমার 
ঘৃণা ধরেছে। সাবিত্রী আমার দিকে তাকিয়ে 
বললেন- ইল�োরা, তুমি ওকে ব�োঝাও। এই 
ভব সংসারে কে আছে তার? আজ আমি 
আছি, কাল নেই হয়ে গেলে কে দেখবে 
তাকে! পড়াশ�োনা করে কিছু একটা করতে 
না পারলে বাকি জীবন কাটাবে কীভাবে? 
আমি হতবুদ্ধি। সাবিত্রী মাসীর কথার কী 
উত্তর দিতে পারি? আমাদের পরিবারের 
বিভিন্ন উটক�ো ঝামেলায় তিনি সমাধানের 
হাত বাড়িয়েছেন। টানাপ�োড়েনে সহায়তা 
করেছেন। তার এই পরিস্থিতিতে আমি 
অপারগ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলের দিকে 
এগিয়ে গেলাম। কপালে হাত রেখে 
বললাম- পাগলামি ছাড়�ো। সব ঠিক হয়ে 
যাবে। তুমি ডাক্তার দেখিয়ে ঔষধ খাও। 
সুস্থ হয়ে ভালভাবে পড়াশ�োনা কর�ো। 
আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল�ো নীল। 
দাদীমা একটু সরতেই সেই একই কথা। 
বলল�ো- আমি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠব�ো। 
তুমি যদি আমার কথা রাখ�ো। আমি 
কিছু বললাম না। এই শয়তানি আবদার 
রাখা যায়? ঘরে এসে একান্তে অনেক 
কথা ভাবলাম। নীল খারাপ নয়। বয়সে 
ছ�োট হলেও ছেলে ভাল। আমার প্রতি 
দুর্ব লতা ছাড়া তার আর ক�োনও সমস্যা 
নেই। কিন্তু সে আমার ভালবাসার মানুষ 
নয়। হতেও পারবে না। আমার কাছে সে 
য�োগ্যতাহীন এক আপদ। আমি সাগরের, 
সাগর আমার। তার ভালবাসা আমাকে 
সুখী করেছে। মাঝপথে কাঁটা হয়ে এসেছে 
নীল। এই অন্তরালের প্রাচীর আমাকে 
টপকাতে হবেই। আমাদের ভালবাসাকে 
সাকার করতেই হবে। কী এক সঙ্গীন 
পরিস্থিতি আমার সামনে। এক ফুল দুই 
মালী। একজন আমার পেছনে পাগল আর 
আমি অন্যজনের পেছনে পাগলিনী। নীল 

আমার জন্য খানাপিনা ছেড়ে দিয়েছে আর 
সাগর আমাকে প্রতিষ্ঠা করে জীবনসঙ্গিনী 
করতে চাইছে। নিজের ক্যারিয়ার গড়ার 
আগে আমাকে সাবলম্বী করতে উঠে পড়ে 
লেগেছে। আমি একটি স্কুলে শিক্ষকতার 
জন্য ইন্টারভিউ দিয়েছি। কমিটি দেড় লাখ 
টাকা চেয়েছে। এত�ো টাকা দেবার সামর্থ  
আমার নেই। নিশ্চয় চাকরিটা আমার আর 
পাওয়া হবে না। কথাটা সাগরের কানে 
গেছে। সে তার সাধের বাইকটা বিক্রি 
করে কমিটির সাথে য�োগায�োগ করেছে। 
একথা আমি ছাড়া কেউ জানে না। সাগর 
বলেছে- আমারটা হবেই। তারপর সে 
চেন্নাইতে চলে গেছে। একটি ক�োম্পানিতে 
ইন্টারভিউ দেবে সে। চাকরি হয়ে গেলে 
উভয় পরিবারের দরবারে আমাদের দাবি 
উত্থাপন করব�ো। সিদ্ধান্ত এরকমই। 
	 ধীরে ধীরে নীল সুস্থ হয়ে 
উঠল�ো। এখন আর আগের মত�ো 
আমাদের ঘরে আসে না সে। তবে জেদ 
ছাড়েনি। নিশানা ভুলেনি। আমার প্রশ্রয় 
পায়নি বলে আপাতত দমে গেছে। এই 
দমে যাওয়া ঝড়ের লক্ষণও হতে পারে। 
ভেতরে ভেতরে আগ্নেয়গিরি দপদপ করে 
জ্বলছে সেটা আমার অনুমান। সে তার 
ঘরের জানালায় কখন�ো বা বারান্দায় 
দাঁড়িয়ে থাকে। দৃষ্টি থাকে আমাদের ঘরে। 
তার চ�োখেমুখে দহনের শিখা দেখি আমি। 
বুঝতে পারি এই আপদ পিছু ছাড়ছে না। 
মা আমাকে দু-একবার প্রশ্ন করেছেন- 
কীরে ইল�োরা, সাবিত্রীর সঙ্গে ত�োর কি 
ক�োনও মন�োমালিন্য দেখা দিয়েছে? ও 
ঘরের নীলও দেখি এখন আর আসে না! 
ব্যাপার কী?
	 এত মারাত্মক একটা ব্যাপার 
ব�োঝান�োর ক্ষমতা আমার নেই। আমি 
জানি তিনদিনের চাঁদ হলে ঘরে বসে দেখা 
যায়। এই ব্যাপারটাও তাই হবে। আজ 
না হয় কাল, সব জানাজানি হয়ে যাবে। 
পরিণাম কী হবে কে জানে। আমি শুধু 
প্রার্থন া করি- আমরা দুজনের চাকরি হয়ে 
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যাক। ভালবাসা পরিপূর্ণ তা পাক। স্রষ্টা 
সব পারেন। আমাদের ভাল-মন্দ সব তার 
হাতে।
	 সাবিত্রী মাসির ঘরে তালা। 
খবর নিয়ে জানলাম- তিনি অতিষ্ট হয়ে 
নীলকে দূরের একটা স্কুলে তাকে ভর্তি  
করে দিয়েছেন। তিনিও সেখানে একটা 
ঘরভাড়া নিয়ে থাকেন। খানিকটা স্বস্তি 
পেলাম। বুঝলাম বিধাতা আমার দিকে 
দয়ার চ�োখে তাকিয়েছেন। হল�োও ঠিক 
তাই। স্কুলে আমার চাকরি হয়ে গেল। 
সাগর সেই খুশিতে চেন্নাইতে তার বন্ধু-
বান্ধবদের মস্ত একটা পার্টি  দিল। আমি 
তার সুসংবাদের অপেক্ষায় রইলাম। 
	 আমাদের সম্পর্ক ভালই 
চলছিল। কখন�ো কল্পনা করিনি আমি 
তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব�ো। 
কিন্ত ভাগ্য বিরূপ ছিল। যাকে মনে ধরে 
তাকে কপালে ধরে না। আমার বাবা-মা 
বেশি হিসেবী মানুষ এবং যেভাবেই হ�োক 
নীলের ব্যাপারটা জেনে গিয়ে ছিলেন। 
	 এমনি এক খারাপ সময়ে আমার 
বিয়ের সম্বন্ধ আসে। বাবা-মা কেন জানি 
দেরি করতে চাননি। তারা আমাকে না 
জানিয়েই বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এরপর 
হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় পাত্রপক্ষের ল�োক 
এসে হাজির হয়। আমাকে দেখে তাদের 
পছন্দ হল এবং সেদিনই আংটি পরিয়ে 
দিয়ে গেল। আমি কিংকর্ত ব্যবিমূঢ় হয়ে 
পড়লাম।
	 চরম দুশ্চিন্তা দেখা দিল। আমার 
ভালবাসার স্বপ্নিল আকাশে কাল�ো মেঘের 
ঘনঘটা। বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হবার 
পরে কনে পালিয়ে গেলে পরিবারের সন্মান 
হানি হয়। আমি সেদিকে যেতে পারিনি। 
আমি যদি সাগরের সঙ্গে পালিয়ে যাই 
তবে আমার ছ�োট ব�োনটিকে কেউ বিয়ে 
করবে না। পরিবারের সন্মান রক্ষায় আমি 
ভালবাসাকে জ্যান্ত কবর দিয়ে বাবা মায়ের 
ইচ্ছায় বিয়ে করে নিই।

	 আমার বিয়ের খবর পেয়ে নীল 
যারপর নাই  কেঁদেছিল। সাবিত্রী মাসীও 
কেঁদেছিলেন খুব। একটি পরিবারে 
দুটি মানুষ মানসিকভাবে বিপর্য স্ত হয়ে 
পড়েছিলেন। তারপর পুজোয় তিনি 
প্রথমবার আমাকে একটা ম্যাসেজ দিলেন। 
ম্যাসেজ পড়ে যা বুঝলাম- নীল পরীক্ষায় 
ভাল ফল করেছে। তবে তিনি তাকে নিয়ে 
মহাসঙ্কটে আছেন। ইল�োরা নামের ঘ�োর 
তার মগজ থেকে কাটেনি। যেন এক 
নামের ফকির সে। কখন কী করে বসে 
সর্বক্ষ ণ এই চিন্তা! বংশবাতি বলতে সে-ই 
একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। তার কিছু হয়ে 
গেলে তারও বাঁচা-মরা সমান। তিনি কী 
করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। আমার 
বিয়ের কথা জানতে পেরে সাগরের একই 
অবস্থা। সে নাকি আত্মহননের পথ বেছে 
নিয়েছিল। তবে ঈশ্বরের কৃপায় সে বেঁচে 
যায়। শুনেছি সে সাইবার ইঞ্জিনিয়ার পদে 
চেন্নাইয়ের একটি বেসরকারি ক�োম্পানিতে 
য�োগ দিয়েছে। তারপর আর ক�োন খবর 
জানি না। কার�োর সাথে দেখাও হয়নি। 
প্রায় আট-দশ বছর হয়ে গেছে কার�োর 
খ�োঁজ রাখিনি। খ�োঁজ রাখার মত�ো মুখ 
ছিল না আমার। চার বছর আগে ঊনিশের 
কর�োনাকালে আমার ছ�োট মেয়ের হার্টে র 
ছেদ ধরা পড়ে। চেন্নাই নিয়ে যাবার 
দরকার হয় হার্ট  অপারেশন করার 
জন্য। সেই সময়ে আমি ও আমার স্বামী 
আর্থি কভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ি। চ�োখে 
সর্ষে ফুল দেখার মত�ো অবস্থায় হঠাৎ 
দেখি- আমার স্টেট ব্যাংকের একাউন্টে 
পাঁচ লক্ষ টাকা কে যেন পাঠিয়ে দিয়েছে। 
খ�োঁজ নিয়ে জানতে পারলাম- সে আমার 
সাগর। কার কাছ থেকে জানতে পেরে বহু 
কষ্টে আমার একাউন্ট নম্বর য�োগাড় করে 
এই টাকা পাঠিয়েছে সে। 
	চেন্না ইর একটি হ�োটেল থেকে 
বেরিয়ে অট�োয় উঠব�ো এমনি হঠাৎ আমার 
আঁখি স্থির হয়ে গেল। সেই মানুষ! সেই 

চ�োখ-মুখ আর সুঠাম চেহারা। আমার 
ভুল হবার কথা নয়। পৃথিবীতে একই 
রকমের কী দুজন মানুষ হয়? ভাবাচ্যাকা 
খেয়ে গেলাম। মানুষটা আমাকে দেখেও 
না দেখার ভান করল�ো। মনে হল কেউ 
চ�োখ থাকা সত্ত্বেও দেখে না আর কেউ 
চ�োখ না থেকেও দুনিয়া দেখে। আমি 
থমকে দাঁড়ালাম। আমার অসুস্থ মেয়েকে 
নিয়ে তার বাবা অট�োতে উঠে গেছে। 
দেখলাম মানুষটা মৃদু হাসছে। কিছু বলতে 
পারলাম না। বলার সাহস হয়নি। নিশ্চুপ 
অট�োতে উঠে গেলাম। মগজে সাগরের 
কথা ঘুরপাক খেতে লাগল�ো। জানতাম- 
সে সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার পদে 
টিম লিডারের দায়িত্ব পেয়ে চেন্নাইতেই 
কর্ম রত রয়েছে। সম্ভবত এই মানুষই সে। 
যার টাকায় মেয়েকে নিয়ে আজ আমরা 
চেন্নাই প�ৌঁছেছি। তারসঙ্গে দেখা হয়েও 
দু-কথা বলতে পারিনি। এরচেয়ে দুরভ্াগ্য 
আর আছে? নিজেকে নিজে গালি দিলাম। 
মন ভাল নেই। মেয়ের সারজ্ারি হবে।
পরের সপ্তাহে মেয়ের সারজ্ারি হল। 
অপারেশন সাকসেসফুল। বিপদ কেটে 
গেছে। আরও তিন চারদিন পর ঘরে ফেরা 
যাবে। মাথায় বারবার সাগরের মুখটা 
ভেসে উঠেছিল। কতটা অকৃতজ্ঞ আমি। 
মেয়েকে সুস্থ করেও এই কথাটা তাকে 
জানাতে পারলাম না।
	ঘরে  ফেরার কয়েকদিন পর 
আমার ম্যাসেঞ্জারে দীর্ঘ  একটা ম্যাসেজ 
এল�ো -
	 প্রায় দশ বছর পর ত�োমাকে 
দেখলাম “রাজ রেসিডেন্সির” সামনে 
মেয়েকে নিয়ে অট�োয় উঠতে। অনেক 
সুন্দর লাগছিল ত�োমাকে। মানুষ বলে 
-সময় পাল্টান�োর সাথে সাথে চেহারাও 
পাল্টে যায়। কিন্তু তুমি ত�ো সেই তেমনই 
রয়ে গেলে যেমন ছিলে দশ বছর আগে। 
ঠ�োঁটের ক�োণে এক চিলতে হাসি, ডাগর 
ডাগর চ�োখে গাঢ় করে আঁকা কাজল, লম্বা 
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কেশরাশি। সবকিছুই আগের মত�ো আছে। 
শুধু উদ্ধত বক্ষদুটি নুয়ে পড়েছে এই যা। 
আর বুঝলাম- ত�োমার ভেতর আমি সাগর 
নেই। ত�োমার দুইশ তিরাশি দশমিক 
ঊনপঞ্চাশ গ্রাম হার্টে র হৃৎস্পন্দনে এখন 
অন্য এক পুরুষের শিরশিরানি। আমার 
দুঃখ হয়নি। দুঃখ হয়নি একারণে- আমি 
ত�োমাকে চ�োখবুঝে দেখতে পারি। 
ক�োথায় কটা তিল আছে দেখার সুয�োগ 
হয়নি, তাইবলে আমার ক�োনও আফস�োস 
হয় না। আক্ষেপ এটুকুই খুব কাছে থেকে 
দেখেও ত�োমাকে আলত�ো করে ছুঁতে  
পারলাম না। মুখ�োমুখি হবার পরও থেকে 
গেলাম হাজার মাইলের আল�োকবর্ষ  দূরে। 
একটা শব্দ উচ্চারণ করতে পারিনি। 
ডাকতে পারিনি ইল�োরা বলে। কারণ তুমি 
আমার হয়েও আসলে আমার হলে না।
	ত�ো মার সেই চলে যাওয়া আমি 
আজও মানতে পারিনি। মনেহয় তুমি 
আমারই আছ�ো। এমন এক ভয়াবহ 
ফ্যান্টাসি নিয়ে আমার দিন যায় রাত 
প�োহায়। 
	 তুমি ছেড়ে যাওয়ার পর আমি 
বন্ধুমহলে কতরকম মিথ্যে বলেছি। 
ত�োমাকে ইতি দিয়ে ফেলেছি। লাউয়ের 
আগা খেয়ে ছেড়ে দিয়েছি। আরও কত 
রকমের মিথ্যা বলেছি হিসেব রাখিনি। 
আচ্ছা, তুমিই বল�ো- তের�োশ�ো থেকে 
চ�ৌদ্দশ�ো গ্রামের মস্তিষ্কে যে মানুষটা 
ভরকরে থাকত�ো তাকে কি চটকরে 
ভ�োলা যায়? রাজ রেসিডেন্সি থেকে বের 
হওয়ার সময় তুমি শাড়ির কুঁচি  সামলাতে 
ব্যস্ত আর আমি চ�োখের জল থামাতে। 
এই বিরহ ব্যথাটুকু বারবার জানান দেয় 
-তুমি হারিয়ে গিয়েও মনের ঘরে ঘাপটি 
মেরে আছ�ো । যখন বুঝি তুমি ছাড়া আমি 
অচল, তখন নিজেকে সামলান�ো দায় 
হয়ে যায়। জীবনের সবচেয়ে পবিত্র সাধ 
ছিল ত�োমাকে নিয়ে এক বিছানায় শুব�ো। 

ত�োমাকে আদিমতার ঢঙে ইচ্ছেমত�ো 
পরখ করব�ো। হয়নি, কিছুই হয়নি। 
সেই শখ মেটাতে কয়েকবার এ.আই.
য়ের সহায়তা নিয়েছি। ত�োমার পুরন�ো 
ছবিথেকে ত�োমাকে মনভরে দেখেছি। এই 
একটু আগেও একবার তারিয়ে তারিয়ে 
দেখলাম। ঈর ্ষা হল�ো। ঘৃণাও জন্মাল�ো। 
পুর�ো নগ্নকরে দেখার পর বিতৃষ্ণা জাগল�ো। 
যে সুঠাম শরীরটা আমার হওয়ার ছিল তা 
না হওয়াতে দুঃখের মাত্রা বেড়ে গেল�ো। 
সব মেয়ের যা থাকে, ত�োমারও তাই। 
ত�োমার রূপের ম�োহে আটকে গিয়েছিলাম, 
তাই শেষবারের মত�ো ত�োমাকে হলফ 
করে দেখেছি। ভালবেসে হারান�োর পর 
যাচাই করেছি আরকি। এটাকে ন�োংরা 
মানসিকতা বলা যায় না। লজ্জার মাথা 
খেয়ে ত�োমাকেও সব বলে দিলাম। তুমি 
কিন্তু একথা কাউকে বলতে যেও না। এ 
লজ্জা ত�োমার আমার।
	 দুশ্চিন্তা কর�োনা ইল�োরা। 
আর ক�োনদিন ত�োমার সামনে পড়ব�ো 
না। জান�ো, সম্প্রতি আমার বিরাট 
পদ�োন্নতি হয়েছে। আমি মাইক্রোসফট 
ক্যালিফ�োনিয়া সাইবার সিকিউরিটি 

ইন্জিনিয়ার পদের জন্য আমেরিকায় ডাক 
পেয়েছি। আগামী সপ্তাহে কাজে য�োগদান 
করার কথা। কিন্তু জীবনের সব অগ্রযাত্রা 
বাতিল করে দিয়েছি। সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি 
যাব�ো না। আগামীকালের সূর্যো দয় আমার 
আর দেখা হবে না। ভ�োর হলে চ�োখ খুলে 
ল�োকে আমার লাশ দেখবে। চিন্তা নেই। 
বিয়ে থা করা হল�ো না। হাসিমুখে বিদায় 
নিতেই পারি। ব্যর্থ  প্রেমের দগদগে ঘা 
বুকে নিয়ে বেঁচে থাকার ক�োন মানে নেই। 
মৃত্যুই শ্রেয়। 
ইতি- মৃত সাগর
দু-চ�োখ গড়িয়ে কয়েক ফ�োঁটা জল 
পড়ল�ো। চ�োখের জল আটকাবার ক্ষমতা 
যেমন নেই তেমনি সাগরকে বলবার 
ক্ষমতা নেই- তুমি এভাবে নিজেকে শেষ 
করে দিও না। ভগবান কী আর একবার 
সাগরের এই প্রচেষ্টা রদ করবেন? নাকি 
সাগর শেষ হয়ে গেছে? 
আর হয়ত�ো ক�োনদিন দেখা হবে সাগরের 
সাথে! যার ভালবাসায় ঋদ্ধ হয়েছি তাকে 
কি ভুলতে পারি! তার এত ঋণ আমি শ�োধ 
করব�ো কীভাবে?
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সন্ধ্যামনিসন্ধ্যামনি
সীমারেখা দাসসীমারেখা দাস

	  এক যে ছিল রাজা, ঘুড়ি ঘুড়ি রাজা 
নয় যে রাণী, রাজা ছাড়া কি রাজ্য চলে না 
? খুব চলে। বিশাল তাঁর বাড়ি। বিরাট তার 
দরজা। প্রতিদিন কত গরীব, দুঃখী  তাঁর কাছে 
ভিক্ষা চাইতে আসে। তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূরণ্া। 
কাউকেই ফেরান না। তাই সবাই বলে ‘জয় 
রাণীমা’। গেটের মাথার উপর আছে র�োশন 
চ�ৌকি। যেখান থেকে ভ�োর বেলায় ভৈরবী 
আর সন্ধ্যায় পূরবীর সুর ভেসে আসে।
	কি ন্তু সেই বিরাট বাড়িতে মানুষজন 
বিশেষ নেই। কর্মো পলক্ষে কিছু ল�োকের 
আসা-যাওয়া থাকলেও বেশির ভাগ সময় 
বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।
	 রাণীর সঙ্গী তার সাধের গ�োপাল। 
তাঁকে নিয়েই তাঁর সময় কাটে। রাণীর বাগানে 
অজয় সন্ধ্যামনি ফুল ফ�োটে। সারাদিনের 
কাজের অবসরে তারাই তখন তাকে সঙ্গ 
দেয়।
	 এই নির্জন নিঝুমপুরী জেগে ওঠে, 
শরৎকালে দেবীর আরাধনায়। তখন দূরদেশ 
থেকে ঠাকুর গড়তে আসেন পাল মশাই, 
ছেলেকে সঙ্গে করে। পাড়ার সমস্ত শিশু হুমড়ি 
খেয়ে পড়ে, ঠাকুর গড়া দেখতে। প্রথমে 
কাঠাম�ো তৈরি হয়। তারপর একম�োট, দুম�োট 
করে সেই কাঠাম�োর উপর মূর্তি  গড়া এগিয়ে 
চলে। মূর্তি  গড়া যত এগ�োয়, শিশুরা ততই 

আনন্দিত হয়ে ওঠে। আসন্ন দূরগ্াপূজাকে 
কল্পনা করে। পূজা শুরু হলে দুরগ্ামন্ডপ 
শিশুদের কল-কাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। 
ছ�োট�ো-বড়ো সবাই নতুন জামা-কাপড় পরে, 
মন্ডপ আল�ো করে বয়ে থাকে। কত ল�োক 
সেই ঠাকুরদর্শন  করতে মন্ডপে ভিড় করে। 
তখন বাড়িটা রাণীর আত্মীয়-কুটুমে ভরে 
ওঠে। কত হাসি-গান হয়। কত আম�োদ 
আহ্লাদ হয়। কিন্তু তখন রাণীর কথা কার�ো 
মনে থাকে না।
	কি ন্তু এর ব্যতিক্রম ছিল, একটি 
শিশু। যে রাণীর জীবন নিয়ে ক�ৌতুহলী ছিল। 
সে ভাবত�ো, রাণী কি করে, কি খায় ক�োথায় 
শ�োয়, কেমন ভাবে জীবন কাটায় - যেটা 
সে দেখবে, জানবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 
রূপকথার রাজকন্যার মত�ো তিনি স�োনার 
খাটে গা, রূপায় খাটে পা দিয়ে শুয়ে থাকেন। 
আর স�োনার থালায় পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ছাড়া তাঁর 
মুখে অন্ন র�োচে না। তাঁর অপূর্ব  দুধে-আলতা 
রঙ, দুধের পুকুরে স্নান ছাড়া সম্ভব নয় বলেই 
তার বিশ্বাস। অজস্র দাস-দাসী আছে নিশ্চয়, 
যদিও তাদের চ�োখে দেখা যায় না। তাতে কি 
আর অজস্র স�োনা-মনি মুক্তার শাড়ির অলঙ্কার 
থাকবে তাঁর, তাতে আর আশ্চর্য  কি ?
	কি ন্তু রাণীকে ত�ো দেখা যায় 
না। তিনি ল�োকচক্ষুর অন্তরালেই থাকেন। 

তাই তার দেখা পাওয়া ভার। কিন্তু শিশুর 
ক�ৌতুহলী মন, তাকে দুর্দ মনীয় করে ত�োলে। 
তাই আড়াল-আবডাল থেকে যখনই ক�োন�ো 
সুয�োগ পায়, তখনি তাঁকে গভীর মন�োনিবেশ 
সহকারে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাকে সবসময়ই 
হতাশ হতে হয়। রাণীকে দেখলে, মনে হয় 
না যে তিনি রাণী। এত সাধারণ তিনি জীবন-
যাপন করেন। কিন্তু শিশু মন সহজে হতাশ 
হবার নয়। তার ধারণা সবার সামনে রাণী 
ছদ্মবেশে থাকেন। সেই ছদ্মবেশ খুলে গেলেই 
রাণীর আসল স্বরূপ প্রকাশ পাবে। কিন্তু সেই 
শুভক্ষণটা তার জীবনে কখন�ো আসেনি।
	সে ই শিশু আজ পরিণত বয়স্ক। 
আজ সে রাণীর প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করতে 
পেরেছে। অল্প বয়সে তার যে রূপ দেখেছিল, 
সেটাই আসলে তার প্রকৃত স্বরূপ। ছদ্মবেশ-
টেশ কিছু না। বাইরে থেকে তাকে অঢেল ধন-
সম্পদের অধিকারী বলে জানলেও আসলে 
নিঃসন্তান বালবিধবা সেই নারীর জীবনে আর 
ক�োন�ো কিছুতেই তাঁর ক�োন�ো অধিকার ছিল 
না।
	সে ই শিশু থেকে পরিণত বয়স্ক 
মানুষটির ঘরে আজ রাণীর স্বরূপ তার কাছে 
বাস্তব হয়ে উঠেছে।
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স্বাধীনতার স্বাদস্বাধীনতার স্বাদ
রীতা চক্রবরত্ী (লিপি)রীতা চক্রবরত্ী (লিপি)

	  গতকাল রাতে ম�োবাইলে এলার্ম  
সেট করে ঘুম�োতে গেল রাই। কিন্তু কেন 
জানি আজ স্বাধীনতা দিবসের দিনে খুব 
ভ�োরে এলার্ম  বাজার আগেই ঘুম ভেঙে 
গেল ওর। ভেতরের উত্তেজনা ওকে 
তড়িঘড়ি জাগিয়ে দিল�ো হয়ত�ো। মনে 
মনে রাই ভাবল,আজকের এই পুণ্য লগ্নেই 
ভারতমাতা শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে ভারতবাসীকে 
স্বাধীনতা দান করেছিলেন। কণ্টক মুক্ত 
করেছিলেন পরবরত্ী প্রজন্মের চলার পথ 
সেই কবেকার দিনে! ফলস্বরূপ আমরা 
আজ পরম নিশ্চিন্তে ও নির্ভয় ে কালাতিপাত 
করছি। রাই ঘুম ভেঙে শুনতে পেল দূর 
থেকে ভেসে আসছে দেশাত্মব�োধক 
গানের কলি,’ধন ধাণ্যে পুষ্পে ভরা, 
আমাদের এই বসুন্ধরা...’।পাড়ার ছেলেরা 
স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে আজ। 
জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের 
সময় হয়ে এল�ো কী? সেখানেই 
দেশপ্রেমের গান বাজছে হয়ত�ো। 
  ঘুম ভাঙলেও রাইয়ের একদম বিছানা 
ছাড়তে ইচ্ছে করছে না আজ। কিন্তু 
এবারে উঠে পড়তে হবে ওকে। কারণ, 
বারান্দার খাঁচায় বন্দী দুট�ো পাখি আছে 
ওদের,হয়ত�ো ওদের দানা ফুরিয়ে গেছে 
তাই বড্ড কিচিরমিচির করে উপস্থিতির 
জানান দিয়ে যাচ্ছে পাখিগুল�ো। বরাবরই 
রাই ভ�োরে উঠে পাখিগুল�োকে নিজের 
হাতে দানা নিয়ে খাওযায় আর কিছু সময় 
ওদের কিচিরমিচির করা বারত্ালাপ শুনে। 
বহুদিন থেকে পাখিগুল�ো ওদের বাড়িতে 
থাকাতে ওদের সঙ্গে রাই-এর এক গভীর 
সখ্য গড়ে উঠেছে। তাছাড়া পাখিদুট�ো ওর 
অবসর সময়ের প্রিয় সঙ্গী। সময় পেলেই 
বারান্দায় বসে ওদের ঠ�োঁটে ঠ�োঁট দিয়ে 
ঝগড়া খুনসুটি দারুণ উপভ�োগ করে ও। 
আজ রাই পাখিগুল�োকে খাবার খাইয়ে 
বারান্দার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল�ো। 

ক’টা কচিকাঁচা হাতে ছ�োট ছ�োট ফ্ল্যাগ 
নিয়ে মুখে ‘ ‘জয়হিন্দ’ বন্দেমাতরম বলে 
বলে এগিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। 
ওদের চ�োখে মুখে লেগে আছে উচ্ছল 
আনন্দ। আহারে ওরা ত�ো জানে না 
,আজকের এই শুভ দিনটি প্রাপ্তির অতীত 
কাহিনী! মনে মনে ভাবল ,যতদিন না 
বুঝে,ততদিনই ভাল�ো। রাই দেখল,আজ 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে।ভ�োর 
রাতেত�ো প্রচুর বৃষ্টি হল�ো, তবুও আকাশ 
কাঁদছে কেন�ো!! তবেকী ১৯৪৭-এর পূর্বে র 
পরাধীন ভারতের অতীত ইতিহাসের কথা 
ভেবে প্রকৃতি কাঁদছে! রাই-এরও ভীষণ 
কান্না পেল এবার, মনে পড়ে গেল�ো 
পরাধীন ভারতের অতীত ইতিহাস,আর 
এতে ইন্ধন য�োগাচ্ছে সেদিনের আন্দামান 
ভ্রমণের সুখস্মৃতি। রাইয়ের জীবনে 
এবারের ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসটি 
একটু বিশেষ মাত্রা নিয়ে এল�ো যেন। 
কারণও অবশ্যই আছে, এবার স্বাধীনতা 
দিবসটিকে বিশেষ ভাবে দেখার জন্য। 
এইত�ো সেদিন,ওরা সবাই মিলে হইহই 
করে বেরিয়ে পড়ল স্বাধীন ভারতের 
তীর্থ   ভূমি সেলুলার জেল দেখতে। আর 
সেই থেকেই রাই এই দিনটিকে নিজের 
মনের গভীরে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িয়ে 
নিল�ো নিজের ব�োধশক্তি দিয়ে। মর্মে  মর্মে  
উপলব্ধি করল�ো পরাধীনতার আস্ফালন। 
  ভাবছিল সেদিনের কথা, সেদিন যখন 
সেলুলার জেলের বাইরে প্রদর্শন ী ঘরে ঢুকে 
ছবিগুল�োর নীচে স্বদেশীদের জীবন গাঁথা 
পড়ছিল ,তখন বারেবারেই দুচ�োখে জল 
উপচে পড়ছিল ওর। প্রদর্শন ী ঘর থেকে 
বেরিয়ে ওরা ধীর পায়ে সেলুলার জেলের 
ভেতরে প্রবেশ করতেই চ�োখের সামনে 
বিশাল আকারের কারাগারটির তিনটে উইং 
চ�োখে পড়ল। অতীতে সাতটি উইং ছিল, 
কালের গর্ভে  চারটি উইং ধ্বংস হয়ে গেছে। 

তিনটি উইং আজও সবরকম ঝড় -ঝাপটা 
সহ্য করে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের 
সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।উইং-এর 
ভেতরে রাজবন্দীদের থাকার জন্য আল�ো 
বাতাস হীন অন্ধকার কুঠুরিগুল�ো দেখে  
দুঃখে  ব্যথায় রাই কেঁদেই ফেলল�ো। ছ’শ 
কয়েদির দিনরাতের অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফল এই সেলুলার জেল। সাদা চামড়ার 
ব্রিটিশরা জ�োর করেই কয়েদিদের দিয়ে 
নিজের কবর নিজেকেই খুঁড় ে ফেলতে 
বাধ্য করেছিল�ো সেদিন। কাজ করতে না 
চাইলে কয়েদিদের ভাগ্যে জুটত�ো চরম 
অত্যাচার ও লাঞ্ছনা। স্বদেশী আন্দোলনের 
সঙ্গে জড়িত এই সেলুলার জেলটির কথা 
ও ছ�োটবেলা থেকেই ইতিহাস বই ও 
নানা বই-পত্রে পড়ে এসেছে,এমনকি ওর 
এক দাদু ছিলেন স্বদেশীদের দলের ল�োক 
আর তিনি ওই কালাপানিতে ছ’মাস বন্দী 
হয়েও ছিলেন ,একথা রাই ওর মায়ের মুখে 
শুনেছিল ছ�োটবেলায় । তবে তখনত�ো ও 
অনেকটাই ছ�োট তাই মায়ের কথাটির 
খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি ও, এখন ওর 
খুব কষ্ট হয়, ইস!! মায়ের থেকে যদি 
দাদুর জীবনী আর�ো একটু  ভাল�োভাবে 
জেনে নিত�ো রাই তবে কী ভাল�োই না 
হত�ো!! ‘স্বাধীনতা’ কথাটির অর্থ  ব�োঝার 
মত�ো ব�োধবুদ্ধি হয়নি তখন ওর। কত 
ত্যাগ,তিতিক্ষা,ধৈর্য  ও আত্মবলিদানের ফল 
হল�ো আমাদের আজকের এই দ্বিখণ্ডিত 
স্বাধীন ভারতবর্ষ !!কত কত মায়ের বুক 
খালি করে, কত  কত ব�োনের ভাইফ�োঁটা 
রক্ষাবন্ধনের সুখটুকু কেড়ে নিয়ে স্বাধীনতা 
অর্জন করতে হয়েছিল সেদিন, সেগুল�ো 
রাই অনেক বড় হয়ে বুঝতে পেরেছে। 
আর যখন বুঝতে পারল তখন থেকেই মনে 
মনে দু’চ�োখে একটি স্বপ্ন সাজিয়ে নিল রাই, 
জীবনে একবার সেলুলার জেলের মাটিতে 
দাঁড়িয়ে একটি প্রণাম করে আসবে ও। 
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     যেমন ভাবা তেমনি কাজ। এইত�ো 
সেদিন ওর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পেল�ো। 
সেলুলার জেলের মাটিতে অক্ষয় মশালের 
সামনে সাষ্টাঙ্গে একটি প্রণাম সারল�ো 
রাই।গাইডের মুখে শুনল�ো কালাপানি 
জেলের করুন ইতিহাস।শুনতে শুনতে 
রাই-এর কখন�ো দুচ�োখ ছাপিয়ে জল 
উপচে পড়ছিল, কখন�ো আবার স্বদেশী 
ভাইদের নিরভ্ীক বীরত্বের কথা শুনে গর্বে  
বুকটা ভরে উঠছিল। যারা ফাঁসির মঞ্চে 
বন্দে মাতরম স্লোগান দিতে দিতে হাসি 
মুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নেয় তাঁদের 
জন্য গর্ব  ব�োধ হয় বৈকি। তাঁদের এই 
আত্মবলিদানের ফসল আজকের স্বাধীন 
ভারতবর্ষ । যদিও কিছু স্বারথ্ান্বেষী কূটচক্রী 
ল�োকের ক্রুর স্বার্থ পরতার জন্য অখণ্ড 
ভারতবর্ষ  দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। 
তবে আন্দামানের বীর শহীদদের বীরত্বের 
গাঁথা শুনে এতটুকু বুঝতে পেরেছিল ও, 
আমাদের দেশের স্বাধীনতা এসেছে 
নেতাজি,বীর সাভারকার ও তাদের 
অনুগামীদের হাত ধরে। যাঁরা একগালে 
চড় খেয়ে আরেকটি গাল পেতে দিয়েছিল 
সেই ভণ্ড রাজনীতিবিদরা মূলত দেশর 
ক্ষতি সাধন করে দেশকে টুকর�ো টুকর�ো 

করে রেখে গেছে,দেশের স্বাধীনতায় 
বলতে গেলে তাঁদের ক�োন�ো অবদান 
নেই আর রাই-এর কাছে। নেতাজীর সেই 
অম�োঘ বাণী,’ ত�োমরা আমাকে রক্ত দাও 
,আমি ত�োমাদের স্বাধীনতা দেব�ো’কথাটিই 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূল সত্য। এমনি 
সব এল�োমেল�ো ভাবনার মাঝে শুনতে 
পেল, পাড়ার ক্লাব থেকে ভেসে আসছে 
‘ মুক্তির মন্দির স�োপান তলে/কত প্রাণ 
হল�ো বলিদান/ লেখা আছে অশ্রু জলে....
রাই ভাবল�ো, সত্যি ত�ো! কত রক্তক্ষয়ী  
সংঘর্ষে র ফলে আজ ভারতবাসী বন্ধন 
মুক্ত হয়েছে! কত লাশ গুম করে সাগর 
জলে ভাসিয়ে দেওয়া  হয়েছে, তার সঠিক 
হিসাব হয়ত�ো আজও কেউ জানে না। 
     মাইকে জানান দিচ্ছে, সকাল ৮-টাতে 
পতাকা উত্তোলন হবে, পাড়ার সকলে যেন 
অনুষ্ঠান স্থলে সময়ের পূর্বে ই উপস্থিত হয়ে 
যান। শুনে রাইও রেডী হতে ঘরে ফিরে 
এল�ো। দাঁত ব্রাশ করতে করতে বারান্দায় 
এসে দাঁড়াতেই পাখিগুল�োর দিকে চ�োখ 
পড়ল রাই-এর। আহারে ত�োরাওত�ো বন্দি 
জীবন কাটাচ্ছিস  কতদিন ধরে! রাই মনে 
মনে ভাবল ,নিজের সামান্য আনন্দের 
জন্য একী করছে ও! পাখিগুল�োর আকাশে 

উড়ার স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে ও নিজেওত�ো 
পাশবিক মনেরই পরিচয় দিচ্ছে! ওরাত�ো 
মুক্ত,খ�োলা আকাশে স্বচ্ছন্দ বিচরণ 
ওদের স্বভাবজাত প্রক্রিয়া,তবে কেন ও 
পাখিগুল�োকে খাঁচায় বন্দি করে আনন্দ 
উপভ�োগ করছে! আর নয়,যা আজ থেকে 
ত�োরা মুক্ত,বলেই রাই গিয়ে খাঁচার দরজাটি 
খুলে দিল। নিমিষেই ওর প্রিয় পাখিগুল�ো 
বন্দিদশা কাটিয়ে খ�োলা আকাশের বুকে 
কিচির মিচির করতে করতে দূর আকাশের 
গায় ডানা মেলে দিল। রাই পরম তৃপ্তিতে 
অবাক চ�োখে আকাশের বুকে চ�োখ 
মেলে রইল। দেখল�ো পরম আনন্দে 
পাখিগুল�ো দূরে ,আরও দূরে উড়ে চলে 
যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ওরা দৃষ্টির অগ�োচরে 
চলে গেল। আজ রাই পাখি গুল�োকে 
আকাশে উড়ার স্বাধীনতা দিয়ে মর্মে  
মর্মে  উপলব্ধি করল�ো স্বাধীনতার স্বাদ। 
     এবারে রাই ঘরে ফিরে তাড়াতাড়ি 
রেডী হতে লাগল,পাড়ার ক্লাবে পতাকা 
উত্তোলনের সময় জাতীয় সংগীত গাইতে 
হবে যে!

<><><><><>
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KweZv

উপেক্ষিতা ঊর্মি লাউপেক্ষিতা ঊর্মি লা
মৃণালিনী দেবীমৃণালিনী দেবী

রাজ অট্টালিকার অন্তঃপুরের
নিরব নির্জন ক�োঠায় বসে
কে তুমি পতিব্রতা নারী,
সয়েছিলে নীরবে
বিচ্ছেদের বিরহ বেদনা।

ত�োমার দুগালে উপচে পড়েছিল
ভরা য�ৌবন আর প্রেম বিরহের
দু-ধারা অশ্রু
যেন বন্যা ভরা বর ্ষার।

ধিকি-ধিকি জ্বলছিল মনের গহনে
শ�োকের দাবানল স্বামী বিচ্ছেদের,
তবুও তুমি হওনি বিহ্বল
রেখেছ কুলের সম্মান, মর ্যাদা।

নব পরিণীতা সুন্দরী রাজবধু তুমি
প্রখ্যাত ক�োন�ো রাজকুলের
সতী সাধ্বী মহিয়সী নারী।
স্বামীর অপেক্ষায় কাটে চ�ৌদ্দবছর
নিঃসঙ্গ নীরবে ছিলে তুমি।

নির্ম ল দাম্পত্য প্রেম,
নিঃস্বার্থ  ত্যাগ ও কর্ত ব্যব�োধের
যেন একগাছি জ্বলন্ত সলতে তুমি,
বিধির বিধান, নিয়তির পরিহাস
হতে পার তুমি কাব্যে উপেক্ষিতা
তবুও তুমি যে প্রণম্য আমাদের।
ত�োমার পরিচয় না-থাকতে পারে।
হতে পারে তা কী মহাকাব্য রামায়ণ ?
যুগে যুগে থাকবে তুমি
স্মরণীয় অতীত হয়ে
তুমি রমণী অনুপম,
উপেক্ষিতা ঊর্মি লা সতী।
হতে পার�ো তুমি উপেক্ষিতা
তবু থাকবে ত�োমার খ্যাতি
হবে যুগজয়ী।
আবারও জানাই শত সহস্র প্রণাম
ত�োমাকে আমার।

অনুবাদক ঃ নিশুতি মজুমদারঅনুবাদক ঃ নিশুতি মজুমদার

<><><><><>

NygUv hLb fv‡½
Gg wiqvRyj AvRnvi j¯‹i

mgy‡`ª †XD n‡”Q Zzdvb AvKvk Kv‡jv †MvUv,
Qvu` †h dz‡Uv co‡Q gv_vq e„wó †dvUv †dvUv|
So Zzdv‡b RvnvR Avgvi QzU‡Q †b‡P †b‡P,
Wze‡Q DV‡Q Zzj‡Q gv_v hvÎx hv‡”Q †eu‡P|

PZzw`©‡KB kã R‡ji wZwg gv‡Qi †Ljv,
Øx‡ci g‡a¨ WvK‡Q cvwL Mfxi ivwÎ †ejv|
Øx‡ci g‡a¨ n‡iK iKg cÖvYx ïay MiRvq,
ARMiUv Avm‡Q †Z‡o Rvnv‡Ri g~j `iRvq|

AÜKv‡i Wzej RvnvR k¼vi eB‡Q nvIqv,
Avkgv‡b †h P›`ª Zviv hvqwb †Lvu‡R cvIqv|
mgy`ªUv cvwo w`‡q P‡j Gjvg Mv‡½,
`„k¨ Gme †`L‡Z †`L‡Z NygUv hLb fv‡½,
eyS‡Z cvwi ¯^cœ GUv wVK bi‡Ki gZ,
Lvivc fz‡Z ¯^cœ †`Lvq Lvivc ¯^cœ hZ|

<><><><>

সংযম সংযম 
বিশ্বজিত নাগবিশ্বজিত নাগ

নিভৃতে ঘটে চলে নিরন্তর সময়ের  পালাবদল
অহং ইর ্ষা সর্ব ত্র স্বপ্নের উত্তরণের অন্তরায়,
আসে না ফিরে উপেক্ষিত প্রতীক্ষার সেই মাহেন্দ্রক্ষণ
সবাই সুয�োগ খ�োঁজে আঁধারের পথে আল�োছায়ার।
পাখি উড়ে চলে নির্দ্বিধায় দূর নীল দিগন্তে 
ডানায় ভর করে দেয় উড়ান আত্মবিশ্বাসী মনের জ�োরে,
ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ফিরে আসে কুলায় দিনের 
শেষে,
বাঁচার তাগিদে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে যাবতীয় 
প্রতিবন্ধকতা........ 

আত্মতুষ্টি আর অহমিকার বেড়াজালে ব্যস্ত  
স�োনার তরী বয়ে চলে মাস্তুল বিহীন আপন খেয়ালে  
সুসময়ে বুদ্ধির বিভ্রম ঘটে চ�োখে ঠুলি এঁটে  
কর্ম ফলই শুধু জীবন গড়ে অনুতাপ হীন । 

নিজের উপরই থাকে সংযমের বলিষ্ঠ অংকুশ 
স্পর ্ধার সীমারেখায় দৃঢ় হ�োক নিয়ন্ত্রণ, 
সরলরৈখিক জীবন বয়ে চলুক আপন ছন্দে 
স�োপান ছুঁয়ে  ঠিক ছ�োঁবে উৎকর্ষে র শীর্ষবি ন্দু.

<><><><><>

আভয়াময়ী মাআভয়াময়ী মা
নীহার রঞ্জন পুরকায়স্থনীহার রঞ্জন পুরকায়স্থ

শরতে এসেছ�ো মাগ�ো  
    এই ধরা মাঝে ; 
প্রভাত শিশিরে মাগ�ো -- 
     মেঘমালা সাজে ! 

কাশফুলের উলসিত হাসি  
    পুষ্প গন্ধে শুনি, মনবেশি ; 
দানিতে অভয় শান্তি -- 
     শুভ ধ্বনি বাজে ! 

মর্তে  এলে, ধরে কত সুখ, 
     ভয় নাশি, ভরে উঠে বুক, 
অভয় শান্তিময়ী, মাগ�ো -- 
      মঙ্গলময়ী, মঙ্গলা সাজে !! 

<><><><><>

জীবন জাহাজজীবন জাহাজ
অমিত রঞ্জন দাসঅমিত রঞ্জন দাস

আমার আপনজনরা বলেন 
তুমি কত সুখী- 

টেনশনের লেশ নেই  চ�োখে মুখে।   
আমি বলি  

ক্যাপ্টেন জানে তার জাহাজখানি 
কিভাবে চলছে অথৈ সাগরে।

<><><><><>
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ag© ag© ag©
W0 AwfwRr wgÎ

ag© Avm‡j evuP‡Z wkLvq,
evm‡Z wkLvq fv‡jv,
ARvbv ¯^v‡_© jo‡Z wkLvq
gbUv hv‡`i Kv‡jv|

jo‡Q hviv ag© wb‡q,
wnsmv †Ø‡lB evu‡P,
ZvwjKvq ïay g~L©iv bq,
wkw¶ZivI Av‡Q|

hviv ag© ag© ag© e‡j
wnsmvi mxgv Qvov‡jv,
AvR Kg© †Q‡o eg© c‡i
A¯¿ a‡i‡Q aviv‡jv|

Zviv ¯^M© Lyu‡R aŸsmKv‡R,
Rx‡e Ck¦i Lyu‡R bv|
g~L© AÜ ag©cš’x,
ag©evYxB ey‡S bv|

Zviv hZB K‡i Av‡ivnb
cyw¯ÍKv-cyw_ -cvnv‡o,
MÖš’ nvRvi wPwe‡q wM‡jI
hyw³ ey‡S bv Avnv †i!

gnxqvb ¸Yx Ávbx cyiæl
ag©MÖš’ wj‡L‡Qb,
kvwšÍi Qwe Qvcvi Z‡i
wbqg-bKkv Gu‡K‡Qb|

ag© evuPvi Rxeb‰kjx,
j¶¨ †`‡ki kvwšÍ|
gvbweKZvi evZ©v wkLvq,
AwaKvi Av`v‡q µvwšÍ|

ag© e‡j A¯¿ aiæK
†hvM¨ kvmK hy×v,
R½xi nv‡Z gviYv¯¿,
†`k we‡`‡ki gyÏv|

ag© gv‡b eyS‡Z wkLv
fv‡jvevmvi gg©|
ag© gv‡b mvgvwRKZv,
kvwšÍB mvigg©|

<><><><><>

শিউলিছ�োপা মেয়েবেলাশিউলিছ�োপা মেয়েবেলা
মীনাক্ষী চক্রবরত্ী স�োমমীনাক্ষী চক্রবরত্ী স�োম

মনে পড়ে, সে একজনমে কাটান�ো হিরণ্ময় প্রহর
স্মৃতির কুয়াশা ছাপিয়ে এখন�ো অমলিন ভাস্বর।
শিশিরসিক্ত ভ�োরে জলছাপ কিশ�োরীবেলার
আকাশের নীল সামিয়ানায় রঙিন ঘুড়ির বাহার
হৃদয়ের কল�োচ্ছাস শব্দহীন তরঙ্গে
গ�োপন কথার বরম্ীবাক্স শরৎ শ�োভাতে
শিউলির স�ৌরভ চুপকথা আঁকে মনপাতায়
শেষের রূপকথা উঁকি দেয় রাঙা আভায়
হাজার অবন্ধনের ঘেরাট�োপ চারপাশে
পায়ের পায়েল নিক্কণ শ�োনায় মনাকাশে
তবু ভীড় করে মন জানালায়
হিম ছড়ান�ো সকালবেলায়
শিউলি ভরা সাজির সাথে
আড় চ�োখে অঞ্জলি হাতে
ঘুম জাগানিয়া মহালয়া আর অষ্টমী নবমী
থেকে থেকে ছলকে ওঠা চকিত চাহনি
নিরভ্ার নির্মে দ মদির নেশার ভাল�োবাসা খেলা
নীরব মিছিলে হাঁটে শিউলিছ�োপা মেয়েবেলা।।

<><><><><>

SardIy dueàga‡sb w dIpabil ˆpleQ Vpamr jnsaDarNek jana† VÇ»irk pãIit, ìeB¬Ca w AiBnÆdn|SardIy dueàga‡sb w dIpabil ˆpleQ Vpamr jnsaDarNek jana† VÇ»irk pãIit, ìeB¬Ca w AiBnÆdn|
`çÌ[ýVÝÌ^ VÇãGïçda[ý a[ýçÌ[ý LÝ[ýãX aÇF, `ç×Ü™ö ×XãÌ^ %çaÇEõ A+ £\ö Eõç]XçÌ^ -`çÌ[ýVÝÌ^ VÇãGïçda[ý a[ýçÌ[ý LÝ[ýãX aÇF, `ç×Ü™ö ×XãÌ^ %çaÇEõ A+ £\ö Eõç]XçÌ^ -

webZv wmbnv webZv wmbnv 
mfv‡bÎxmfv‡bÎx

gwnjv kw³ RbmsL¨v mgvavb dvD‡Ûkb gwnjv kw³ RbmsL¨v mgvavb dvD‡Ûkb 
 nvBjvKvw›` †Rjv I nvBjvKvw›` †Rjv I

mfv‡bÎx, wkï m`b Gg B ¯‹zj Gm Gg wm, nvBjvKvw›`mfv‡bÎx, wkï m`b Gg B ¯‹zj Gm Gg wm, nvBjvKvw›`
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এ ক�োন মহারাজাএ ক�োন মহারাজা
মহারাজা নীহার রঞ্জন দেবনাথমহারাজা নীহার রঞ্জন দেবনাথ

মহারাজার কাটছে জীবন দেশ বিদেশে ঘুরে , 
মানবতার জয়গান গেয়ে চলছে জীবন লড়ে । 
ঘরের চালা রয়েছে ফাঁকা পড়ে বৃষ্টির জল , 
দেশ বিদেশে মহারাজা উপাধি পেয়ে জীবনটা সফল । 
ঐক্য শান্তি সংহতির বাণী নিয়ে ছুটছে দিগ্বিদিক , 
তবুও মহারাজার শত্রু ঘিরে আছে চারিদিক ! 
মন্দির মসজিদ গীরজ্ায় প্রার্থন া করে সে’ত�ো র�োজ ,  
তা’ইত�ো সবাই ভাল�োবেসে নিচ্ছে মহারাজার খুঁ জ । 

মহারাজার সামনে এল�ো নতুন একটা পথ ,  
ধন সম্পদের ধার ধারেনা জীবনটাই তার সৎ । 

ব্যাংক একাউন্টে নাই যে টাকা তবুও ভাসে সুখে ,  
ক্ষুধার্ত  মানুষের আর্তনাদে কাঁদে সদাই দুঃখে । 
ভাবনাতে রাত কেটে যায় ঘুম নেই চ�োখে তার, 
সাম্রাজ্যবাদের পতন হ�োক, সুখী হ�োক জীবন সবার । 
পাহাড়ে সুড়ঙ্গ খুঁড় ে , দিতে চায় বহু দেশে পাড়ি ,  
বিশ্ব মানবপ্রেমের বারত্া নিয়ে ছাড়ল�ো নিজের বাড়ি । 
অট্টালিকা দালান প্রাসাদ কিছুই রাজার নাই ,  
সাধুর মত মনটি তার এমন রাজা ক�োথায় পাই ? 
টাকা ছাড়াই ভরছে জীবন সততা মূলধন করে , 
স্বপ্ন পূরণ হবেই রাজার কে আটকায় তা’রে ? 
বঁধুর সঙ্গে বাক বিতণ্ডার কাটে কিছু দিন ,  
মধুর সুরে আপন করে নেয় , নিমেষেই  সব হয় লীন । 
মনের সুখের এমন মহারাজাধিরাজ আছে আর ক’জন ? 
ভাল�োবাসার খেলায় সাম্যের বাণে সকলই তাঁর আপন।

<><><><><>

সিংলা থেকে মহাবাহুসিংলা থেকে মহাবাহু
বিদ্যুৎ চক্রবরত্ীবিদ্যুৎ চক্রবরত্ী

সিংলা দেখেছি আমি, একদিন বিমূঢ় বিস্ময়ে
অন্তরে ধুকপুক প্রথম প্রেমের, এই কি নদী ? 
ঝাড়পথে কুলু কুলু, এত জল, এ স্রোতধারা 
ক�োথা হতে ক�োথা যায় আমি বাকহারা। 

এরপর একদিন ধলেশ্বরী তীরে তীরে
হেঁটেছি আনমনে ছুটন্ত বলাকার সাথে
জুড়িয়েছি চ�োখ, দৃষ্টি নিবিদ্ধ দূর পারে 
যেমন চলেছি সযতনে, মায়ের হাতটি ধরে। 

বরাক দেখেছি আমি উদ্ভাসিত স্ফীতচ�োখে
মাঝনদী ভরাজল মাঝিদের বৈঠা ও নাও 
ভেঙে চুরে গেছে সব বেহিসেবি কল্পনা ফানুস
এপারে একা আমি, ওপারে পিঁপড়ে মানুষ।

সেই আমি একদিন পড়েছি বহুধারা প্রেমে
কুশিয়ারা, মনু থেকে রাঙানদী, দিহিং-এর পাড়ে
কত কথা মহানদী, যমুনা ও বিপাশার সাথে
গঙ্গা, পদ্মা হয়ে কপিলী ও ধানশিরি পথে।

‘সিংলা পাড়ের ছেলে’ থিতু হতে শেষমেশ    
এ ক�োন দ�োসর এল যাপন বেলার শেষে  
ভাল�োবেসে একটুকু দিয়েছে ঠাঁই, বাড়ায়ে দু’বাহু
কল্পনা অগ�োচরে থাকা মগ্ন ম�ৌন মহাবাহু।

<><><><><>

kvi`xq ` y‡M©vrme Dcj‡¶ mevB‡K RvbvB Avš—wiK cÖxwZ, ï‡f”Qv I Awfb›`b|kvi`xq ` y‡M©vrme Dcj‡¶ mevB‡K RvbvB Avš—wiK cÖxwZ, ï‡f”Qv I Awfb›`b|
Kvgbv Kwi, cy‡Rvi w`b¸‡jv wbwe©Nœ I Avb›`gKvgbv Kwi, cy‡Rvi w`b¸‡jv wbwe©Nœ I Avb›`gyyLi n‡q DVLi n‡q DV zzK|K|

Wvt myeªZ †`Wvt myeªZ †`
BbPvR©, KvUwjQov eøK cÖv_wgK ¯^v¯’¨ †K›`ªBbPvR©, KvUwjQov eøK cÖv_wgK ¯^v¯’¨ †K›`ª

সভ্যতার ভগ্ন স্তুপসভ্যতার ভগ্ন স্তুপ
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

“ভাল�ো আছি” শব্দদ্বয়, 
আগমারক্া সত্যি নয়! 
তবু বলি , “আমরা আ ছি ভাল�ো”
অন্ধকারেই খুঁজে  যাই আল�ো”।। 

মাঝে মাঝে ভাল�োবেসে বিজলীর চমক,
শ্রাবণ এখন�ো আসে মাটি ভাল�োবেসে,
এখন�ো আকাশ তার, করে মুখ ভার --
তবু মেঘ ত�ো তেমন করে, প্রাণখুলে হেসে,
খ�োলে না যে বৃষ্টির, বন্ধ দুয়ার।। 

স্বপ্ন আজও দেখি, রাত জাগরণে,
প্রাপ্তির অপূর্ণ তায় আশা -বীজ বুনে--
ভ�োর  থেকে এমনি  চলা,দিগন্ত পানে--
দু পায়ে পরে  বেড়ী, ক্লান্ত যাপনে।।

প্রশ্ন, “কেমন আছি”!  ওঠে বারবার, 
ঘিরে যদি না থাকে, আল�ো- অন্ধকার!
জীবন থেমে যাবে, হলে  পূর্ণ  ডালি-
কিছু থাক অ- ধরা, হাত কিছু খালি।। 

অনাচার সয়ে দীর্ঘদিন  আজ আগ্নেয়গিরি 
আমার অন্তর ভেদ করে রক্ত লাল লাভা 
বেরিয়ে আসে, পুড়ে খাক হয়ে যায় 
নান্দনিক যত কিছু ঘিরে রেখেছিল ম�োদের 
সহস্র বছরেও মুছে যাবে কি  সেই দাগ! 
উত্তর দেবে ভাবীকাল, সভ্যতার ভগ্নস্তূপ থেকে।। 

<><><><><>
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সমন্বয় তলানিতেসমন্বয় তলানিতে
নজরুল ইসলাম বড়ভূইয়ানজরুল ইসলাম বড়ভূইয়া

আজ আর নেই আগের উন্মাদনা 
হারিয়ে গেছে কালের স্রোতে ,
গুরু শিষ্য সমন্বয় আজ তলানিতে 
বিনয় ভক্তি শ্রদ্ধাব�োধ লুপ্তি পথে। 

আগের দিনে দুষ্টামিতে নহে  
পঠনপাঠনে ছিল বেত্রাবরণ, 
যেন মায়ের স্নেহ মাখা শাসন 
শিষ্য জড়িয়ে ধরে গুরুর চরণ। 

আজও আছে সে শিক্ষাঙ্গন
আছে আনাগ�োনা ছাত্রধারা, 
গুরু শিষ্যে কি যেন ফারাক 
হারিয়ে গেছে ভাব পরম্পরা। 

বেত্রাঘাত ? মানে না বারণ
আজিকালি মানা যে শাসন, 
তিল থেকে তাল নালিশ রুজু 
মা বাবা তেড়ে,ডাকে প্রশাসন, 

পড়া শ�োনায় উদাস মন 
বেলেল্লাপনায় মত্ত, 
চুপিসারে ফট�ো আঁটে 
বিড়ম্বনা, প্রকাশে তথ্য। 

না মানে কারণ বারণ 
বাক বিতণ্ডায় জড়ে ,
সাদাসাদে গুরু হলে 
যত দ�োষ চেপে ঘাড়ে ।

কিছু লাজুক কিছু আদর্শ  স্বভাবে 
আমতা আমতা করে ওদের প্রভাবে,
আজিকালি বিদ্যাঙ্গনে অহরহ যা ঘটে 
সেকালের সেই সতন্ত্র শাসন অভাবে ।

যারা ছিল আরুণী চরিত্রে
ওরাই প্রতিষ্ঠিত স্বীয় কর্মে , 
আজও প্রনাম ভরে নত শিরে
ছাত্র ধারা স্মৃতিতে মর্মে  মর্মে ।

<><><><><>

শ্রাবণের রাতেশ্রাবণের রাতে
দেবব্রত মাজীদেবব্রত মাজী

সময়টা ঠিক ছিল শ্রাবণের রাত,
বেরিয়েছে রাস্তায় শেয়াল সাত।
ঝরেই চলেছে শ্রাবণের বারিধারা,
শেয়ালেরা মনে হল�ো দিশাহারা।
সর্বদিকে  তখন অন্ধকারে কাল�ো,
পড়ল�ো চ�োখে হঠাৎ করে আল�ো।
তখন ঘুমিয়ে পাড়া ডাকিয়ে নাক,
আকাশ বিদীর্ণ  করে এল�ো ডাক।
পাড়ায় এক আল�োড়ন যেন এল�ো,
চতুর্দিকে  ক�োলাহল মুখরিত হল�ো।
নিশুতি রাতে দেখিনি এমন দৃশ্য,
মুহূর্তে  শেয়ালগুল�ো হল�ো অদৃশ্য।
ভয়ে সিঁটিয়ে গেল�ো সব পরিবার,
নও জওয়ানেরা নাহে ছাড়িবার।
পড়ল�ো বেরিয়ে সব লাঠি হাতে,
এক শেয়াল ছিল লুকিয়ে খাতে।
পড়ল�ো রাগ শেয়ালের উপরে,
তাকে মেরে ঘ�োরাল�ো নগরে।
ঝিমঝিম বৃষ্টি পড়ছে অনবরত,
শেয়ালটি মনে হল বহিরাগত।
শ্রাবণের বারিধারা যেন ফল্গুধারা,
বইছে কলকল শব্দে নদীর ধারা।

<><><><><>

বরাক বাংলাবরাক বাংলা
সঞ্জয় দাসসঞ্জয় দাস

ঐতিহাসিক কাল থেকে বরাকে নিবাস,
বাঙালি মহান জাতীর তাহাদের বাস।
বরাক নদীর তীরে এই সুন্দর স্থান,
বহু ল�োক দিয়ে গেলেন বাংলার প্রমাণ ।
কত�ো শত বাঙ্গালী আছেন এই স্থানে,
তাহাদের জন্মভূমি কাছাড় বরাকে।
প্রিয় এই মাতৃভূমি প্রিয় এই ভাষা,
আমাদের বাঙ্গালির গর্বে র কথা।
স্বাধীন ভারতের পরবরত্ী সময় কালে,
উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের আগ্ৰাসনে।
বরাকের ভাষা সংস্কৃতি লুপ্ত করতে,
অপশক্তি চালিয়ে ছিল বরাকে অভ্যন্তরে।
নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষাতে,
আত্মা বলিদান করে একাদশ শহীদে।
বরাকের সুয�োগ্য সন্তানের দলে,
আত্মবলিদান দিলেন বরাকের কুলে।
বাংলা মায়ের ভাষা, মাতৃ সমতুল্য,
বাঙ্গালির জীবনধারা এই প্রকাশিত।
বরাক নদী আর বাংলা ভাষা,
অটুট বন্ধন বাধিয়াছে তাঁরা।
বরাক ভুমিও বাঙ্গালির জাতি,
প্রাকৃতিক বন্ধনে আছে এক স্মৃতি।

<><><><><>
দেবদাসদেবদাস

দিলুয়ার হুসেইন শুভদিলুয়ার হুসেইন শুভ

বুক পাঁজরে রেখেছিলাম ত�োমায় অসীম যতনে 
শূন্য করে চলে গেলে, মতি কাঁদে গ�োপনে। 

ত�োমায় নিয়ে স্বপ্ন ছিল হব�ো প্রেমিক চন্ডীদাস 
পথের বাঁকে হারিয়ে গিয়ে, করলে দেবদাস  
সপ্তসাগর ঘুরে ঘুরে ত�োমায় খুঁজি  হয়ে হতাশ 
রজকিনী; তব স্পর্শ  পেলে হতাম বনবাস। 

নিশীথ পথে আজও খুঁজি  যদি আসতে স্বপনে  
মতি বলে বিচ্ছেদ জ্বালা সহিতে হয় গ�োপনে  

উড়তে দি’ছিলাম তারে শিকল মুক্ত করে  
কার পিঞ্জরে করছে বসত! আমায় শূন্য করে  

প্রিয়জন হারালে বুঝতে নিষ্ঠুর হৃদয়ে আসে কত শ�োক 
বিনয় করি হে বিধি, ধরায় কার�ো বিচ্ছেদ নাহি হ�োক। 

<><><><><>
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Qv`
weKvk emvK

e„wó‡Z wfR‡Z PvBwQjvg

Zß †`n †gN †_‡K †b‡g Avmv we›`y we›`y Rjavivq 

kixiUv kvšÍ n‡e

e„wó †fRv Kvc‡o †`ngb cÖdzjø n‡e| 

Qv‡` `vuwo‡q g„`y evqy‡Z KZ ivZ †cwi‡q †M‡Q --

`yR‡bi `v¤cZ¨ K_vi cwimi......

KZ ¯§„wZ i‡q †M‡Q Qv‡` Qv‡`|

myL `ytL, Afve AbUb Avb›` welv` me ïb‡Zv 

†Lvjv AvKvk cÖevwnZ evqy f‚gÛ‡ji Qv`...

Avb›` w`Z wgUwg‡U Zviv †R¨vr¯èvi Pvu` D‡o hvIqv 

mv`v Kv‡jv a~mi †gN bxj AvKvk......

`vuwo‡q `vuwo‡q †`LZvg GKv A_ev `yR‡b wbi‡e 

A_ev K‡_vcK_‡b mg‡qi 

ci¤civq ¯§„wZ gš’‡b......

Q›`cZ‡b GKv Rxeb --

cvi¯cwiK Av‡jvPbvi ˆRweK Qv` ¯^‡M© †M‡Q

mgq I MwZ c‡_ Pj‡Q, N‡ii Qv` wbðzc.......

f‚gÛ‡ji Qv` wPi¯’vqx cÖwZÁve×......

cÖR‡b¥i ci cÖRb¥ GKB `„wó‡Z ZvwK‡q _v‡K!! ....

<><><><><>

Rxeb-hš¿Yv
gxbv Kzgvix †`ex

Rxe‡bi K‡Zv bv ejv K_v,
ü`q AvKvk Qvwo‡q nvu‡U,
ejv nq bv --gy‡LB _v‡K ;
ü`‡qi Avw½bv--‡PŠwPi †d‡U---

Rxe‡b A‡bK wKQzB cvB,
Avevi A‡bK wKQz nvivB,
wKš‘ Pjvi c‡_ Pj‡Z nq ;
wKQz cvB ev bv cvB ----

Rwb¥‡j fvwe †h myL cv‡ev,
fve‡Z _vwK GK nq Ab¨,
wKš‘ Pjvi c‡_ Pj‡Z nq ;
Ki‡Z nq bv wKQz MY¨---

Rxeb hvZbv--gvqv †gv‡ni Ni,
Zv‡Z A‡bK bv ejv hš¿Yv,
ü`‡q aviY K‡i gvbyl ;
Avevi ey‡b †gv‡ni Kíbv ---

GKw`b †Q‡o hv‡ev G aibx,
i‡e bv Aewkó †Kvb gvqv,
Qvo‡ev Avkv-wbivkv-‡gvn ;
†Q‡o P‡j hv‡ev G Kvqv ---

<><><><>

ফ�োন করেনি ঈশ্বরীফ�োন করেনি ঈশ্বরী
জিতেন্দ্র নাথজিতেন্দ্র নাথ

ফ�োন করেনি ঈশ্বরী , করবে বলেছিল 
প্রহর গুনছি কখন বর্ষন  হবে  
আমি অপেক্ষারত চাতক পাখি  
আসলে অপেক্ষার সময় দীর্ঘ  থেকে 
দীর্ঘ তর হয়   

তার সাড়া পাচ্ছি না ইদানিং  
পাতার আড়ালে ব�োধহয় কিংবা  
ব্যস্ততার জালে আটকা পড়ে গেছে  

তার ফ�োন পেলে  
আমার হৃদয় জুড়ে বৃষ্টি ঝরে  
আমি আবার দাঁড়াই আকাশ ছুঁতে   
তার সৃজনশীলতা মুগ্ধ করে
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Avwj AvgR‡`i Nwo
wm‡j‡Ui cwiwPwZ, BwZnvm †MŠie I m¤úªxwZ

ev‡qRx` gvngy` dqmj

	 c„w_exUvB GKUv åg‡Yi 
RvqMv| G c„w_exi meLv‡b Qwo‡q 
Av‡Q gvby‡li †`Lvi I MÖnY Kivi 
A‡bK wKQz| we‡k¦i me †`‡ki Avjv`v 
mgvR-ms¯‹…wZ I †mŠ›`h© i‡q‡Q| gvbyl 
†Zv cÖwZw`b ågY Ki‡Q, Avi †`‡L 
Pj‡Q mvRv‡bv c„w_ex‡K| `ywbqvi 
AmsL¨ †`‡ki g‡a¨ Avgv‡`i †`kI 
A‡bK my›`i, A‡bK iƒcmx| mgMÖ 
evsjv‡`k †hb GKwU dzjÑhvi A‡bK 
cvcwo, cÖwZwU cvcwo‡Z G‡KK ai‡bi 
†mŠ›`h©| evsjv‡`‡ki †mŠ›`h© hZ †`Lv 
hvq ZZB fv‡jv jv‡M Zey †hb Z…wß 
†g‡U bv| Avgv‡`i †`‡ki b`xbvjv, 
Lvjwej, cvnvowUjv bvbv ai‡bi MvQ 
I cÖK…wZ Rxebfi †`‡LI †hb Z…wß nq 
bv| evsjv‡`k‡K åg‡Yi dzj fve‡j 
wm‡jU n‡”Q Zvi AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© GKwU 
cvcwo| hv‡K bv-†`L‡j evsjv‡`k‡K 
†`Lv n‡e bv| hv‡K bv-†`L‡j åg‡Yi 
AwfÁZvq †_‡K hvq weivU GK Afve| 
G Afve‡K c~iY Ki‡Z wm‡jU‡K Ny‡i 
†`Lv Aek¨B Riæwi|

†fŠMwjK Ae¯’vb
	 wQjU, wm‡jU, kÖxnÆ, wmjnU, 
Rvjvjvev` eZ©gv‡b wm‡jU wefvM bv‡g 
cwiwPZ G f‚LÐwU evsjv‡`‡ki DËi-
c~e© cÖv‡šÍ Aew¯’Z| AvqZb : 12,596 
eM©wK‡jvwgUvi (4,912 eM©gvBj)| 
1947 wLª÷v‡ãi Av‡M eZ©gv‡b fvi‡Zi 
KwigMÄ gnKzgvi mv‡o wZb _vbvmn 
mv‡eK wm‡j‡Ui AvqZb wQj 5,440 
eM©gvBj| †jvKmsL¨v 1991 wLª÷v‡ã 

cwigvY Abyhvqx 71,47,000 Rb| 
RbmsL¨vi NbZ¡ cÖwZeM© wK‡jvwgUv‡i 
597 Rb| 2001 wLª÷v‡ãi Av`g 
ïgvwi Abyhvqx wm‡jU wefv‡Mi †gvU 
RbmsL¨v 78,99,816 Rb| Zb¥‡a¨ 
cyil 39,87,369 Rb Ges gwnjv 
39,12,447 Rb| †m· †iwmI 101.9|
wm‡jU wefvM fvi‡Zi †gNvjq ivR¨fz³ 
Lvwmqv ˆRšÍv I Mv‡iv cvnv‡oi `w¶‡Y| 
c~‡e© fvi‡Zi KvQvo I KwigMÄ †Rjv|
cwð‡g eªvþYevwoqv, †bÎ‡Kvbv I 
wK‡kviMÄ †Rjv| `w¶‡Y fvi‡Zi 
wÎcyiv ivR¨| †gvU Dc‡Rjv 35wU, 
BDwbqb cwil` 322wU, †gŠRv 5482wU, 
MÖvg 10,224wU, †gvU Rwg 15,07,470 
†n±i (37,25,000 GKi), ebvÂj 
77,043 †n±i (1,90,296 GKi), 
wk¶vi nvi 27.85%, mgy`ª mgZj n‡Z 
f‚wgi D”PZv 14.63 wgUvi (48 dzU)| 
AvšÍR©vwZK f‚gÐ‡j 23059-25013 
DËi A¶vs‡k Ges 90054-92029  
c~e© `ªvwNgvs‡ki g‡a¨ wm‡jU wefv‡Mi 
Ae¯’vb|

f~-cÖK…wZ
	 `ywU f~cÖK…wZi mgš^‡q MwVZ 
wm‡jU wefv‡Mi †fŠMwjK cwigÐj| 
wm‡jU wefv‡Mi c~e©vsk Ges `w¶Yvsk 
†gvUvgywU cvnvox GjvKv| [wm‡jU-
†gŠjfxevRvi Ges nweMÄ †Rjvi 
Askwe‡kl] ga¨fv‡Mi mgf‚wg †_‡K 
ïiæ n‡q DËi I cwðgvÂj [wm‡jU-
†gŠjfxevRvi I nweM‡Äi fvUx AÂj 
Ges mgMÖ mybvgMÄ †Rjv]| μgkt Xvjy 

n‡q wekvj nvI‡i cwiYZ n‡q‡Q|
DRv‡bi cve©Z¨ I mgf‚wgi eyK wP‡i 
cÖevwnZ myigv, Kzwkqviv, †LvqvB, 
Kiv½x, gby, ajvB, weRbv, weweqvbv, 
iZoev, wcqvBb, ˆc›`v, ïUwK, kvLv 
eivK, myZvs, gnvwms, Kvjbx hv`yKvUv 
cÖf„wZ b`x Dcb`x hLb el©vKv‡j mnmv 
cÖej el©‡Y DRvb AÂj †aŠZ K‡i fvwU 
AÂ‡j Aew¯’Z wekvj nvIimg~‡n A‰_ 
Rjivwk †X‡j ev DM‡j †`q, ZLb 
wm‡jU wefv‡Mi mgMÖ fvwU AÂj‡KB 
ÔmvqiÕ ev mvM‡ii g‡Zv †`Lvq| 
HwZnvwmK‡`i aviYv, wm‡jU wefv‡Mi 
DËivÂj Ges cwðgvÂj wLª÷xq mßg 
kZvwã ch©šÍ mvMiZ‡j wbgw¾Z wQj|
cieZx©Kv‡j mvMi fivU n‡q μgkt G 
Rbc‡` RbemwZ M‡o D‡V|
	 bvgKi‡Yi BwZe„Ë cÖvPxbKvj 
†_‡K wQjU, wm‡jU, wmjnU, kÖxnÆ, 
Rvjvjvev`, wewfboe bv‡g G HwZnvwmK 
f‚LÐwU †`kwe‡`‡k mycwiwPZ| Rbc` 
I Rwg‡bi bvg hy‡M hy‡M e`jvq| Gi 
†cQ‡b KvR K‡i eûwea Kvh©KiY| 
D”PviY I HwZnvwmK cU cwiμgvq|
	 wm‡j‡Ui f~Zj‡K wewfbœfv‡e 
BwZnvmMÖ‡š’ AvL¨vwqZ Kiv n‡q‡Q 
Gfv‡e :
 Pxb †`kxq †eŠ× cwÐZ I cwieªvRK 
wnD‡qb mvO Kvgiƒ‡ci ivRv fv¯‹i 
eg©vi `vIqvZ μ‡g Kvgiƒc mdi K‡ib
640 wLª÷v‡ã| ZLb ivRv fv¯‹i eg©vi 
ivR¨ mxgv wQj `ynvRvi eM©gvBj| IB 
mgq 1. gwYcyi, 2. KvQvo, 3. ˆRšÍv,
4. wm‡jU, 5. gqgbwmsn ev 

BwZnvm
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†gv‡gbkvnx cÖf…wZ Rbc` Kvgiƒc 
iv‡R¨i AšÍfy©³ wQj| ivRavbxi bvg 
wQj ÔcÖvM‡R¨vwZlcyi|Õ wnD‡qb mvO 
wm‡jU‡K Ôwk-wj-Pv-Z-jÕ e‡j Zvi 
mdibvgvq D‡jøL K‡i‡Qb|
 wLª÷xq GKv`k kZvwã‡Z iwPZ 
weL¨vZ gymwjg cwieªvRK gbxlx Avj 
†eiæbx ÔwKZveyj wn›`Õ MÖ‡š’ wm‡jU‡K
Ôwmjv‡nZÕ e‡j D‡jøL Kiv n‡q‡Q| 
Aviwe eY©gvjvq ÔUÕ nid †bB| ZvB ÔUÕ 
Gi ¯’‡j ÔZÕ Kiv n‡q‡Q|
 cÖvPxb †MŠ‡oi ivRv Ô¸nKÕ Zvi 
Kb¨v kxjv‡`exi bv‡g GKwU nvU ¯’vcb 
K‡ib| G Kvi‡Y ÔkxjnUÕ †_‡K wmjU 
evwm‡jU ejv nq|
 wn›`y cyivYg‡Z mZx‡`exi nvo ev 
nÇ Dcgnv‡`‡ki 51wU ¯’v‡b cwZZ 
nq| mZxi `ywU nvo bvwK wm‡j‡UI 
c‡owQj| mZxi Aci bvg ÔkÖxÕ| ZvB 
ÔkÖx+ nÇÕ †_‡K kÖxnÆ ejv nq| j¶¨ 
Kivi welq, mZxi ev`evwK 49wU nvo 
ev nÇ Acivci †h mKj ̄ ’v‡b c‡owQj 
IBme ¯’v‡bi bvg kÖxnÆ e‡j cÖgvY 
†bB| Kwe Rqbv_ Rqb›`xi fvlvq :
†h †h ¯’v‡b mZx A½ ˆnj wbcwZZ
f‚-g‡a¨‡Z †mB ¯’vb AZ¨šÍ cweÎ|
Avgv‡`i gvZ…f‚wg ¯^M© mgvb
`ywU gnvcxV †n_v Av‡Q we`¨gvb
Ôdvj‡Rv‡iÕ evg RONv ˆRšÍv ciMYvq
Kvjv¸‡j MÖxevcxV Av‡Q †`Lv hvq...
nRiZ kvnRvjvj ivngvZzjøvwn AvjvBwn 
KZ…©K Ôwmj nU& hvnÕ ûKzg †_‡K ÔwmjnU&Õ 
bv‡gi DrcwË e‡j †KD †KD e‡j 
_v‡Kb| D‡jøL Kiv Avek¨K Bs‡iwR‡Z 
memgq SYLHET †jLv n‡q‡Q Ges 
GLbI n‡”Q| cÖK…Zc‡¶ wm‡jU I 
Avmvg AÂj eiveiB wkj ev cv_‡ii 
Rb¨ weL¨vZ| G Kvi‡YB wkjPi, wkjs, 

wkjNvU, wkjvg, wmjU, wkwj¸wo BZ¨vw` 
¯’v‡bi bvgKiY n‡q‡Q| †gvUK_v 
wm‡jU GKwU mycÖvPxb f‚L‡Ði bvg| Gi 
BwZnvm-HwZn¨, mf¨Zv-ms¯‹…wZ mvwnZ¨ 
I Ava¨vwZ¥K mvabv †`‡k we‡`‡k cÖwm× 
n‡jI Gi bvgKi‡Yi BwZe„Ë m¤ú‡K© 
my¯úó †Kv‡bv BwZnvm †bB| G Kvi‡Y 
bvbv gywbi bvbv gZ|
ÔwQjUx bMix wjwcÕ-†Z GKwU cÖvPxb 
e›`bv MxwZ‡Z wm‡j‡Ui mxgv †PŠûwÏ 
Ges gvwU I gvby‡li PgrKvi eY©bv 
cvIqv hvq Gfv‡e :
c‡njv e›`bv Kwi gvwjK QZ&Zvi
`yQiv e›`bv Kwi bex gQ&Zdvi\
cy‡e‡Z e›`bv Kwi Avmvgi cvÕo
`L&wL‡b e›`bv Kwi wRjv wZicyivi\
DË‡i e›`bv Kwi wngvjx cieZ
cQ&wQ‡g e›`bv Kwi gqgbwmsni c_\
wZQiv e›`bv Kwi wQjUx gvbyl
bv-wK‡Qi K_v¸wj ûb w`qv ûk&\
ab Av‡Q Rb Av‡Q, Av‡Q avb PvDj
AwiY Av‡Q cvLx Av‡Q, Av‡Q gvQ nDj\
AvKj Av‡Q eya&wa Av‡Q, Av‡Q kvb& gvb&
Mjvfiv Mvb Av‡Q, †Mvjvfiv avb\
wKIi jvwM Mg Ki Avj&jv Ki mvi
cxi gywk©` AvDwjqvi †`vqvq ABevq 
cvi\
hZ wbqwgZ w`‰Qb Avjøvq `ywbqvi gvS
evk&kvwMwi Kiv ˆnj wQjUxi KvR\
Avie †`‡ki gvwUi j‡M wgj wQjUi
Gi jvwM evm †n_v evev kvnRvjvji\
Rvjvjx ˆKZi D‡o KvRj cvsLv w`qv
Avj&jv Avj&jv wRwKi c‡o Zviv m‡e 
ˆeqv\
cÖvPxb †jvK Kwei DwjøwLZ cO&w³gvjv 
Avgiv hw` wKwÂr e¨vL¨v we‡kl‡Yi 
gva¨‡g Gi GKwU †iLvwPÎ AuvK‡Z 
†Póv Kwi, Zvn‡j †`Lv hv‡e, GKwU 

†MŠi‡ev¾¡j BwZnvm-HwZn¨, mvwnZ¨-
ms¯‹…wZP©Pv I Aa¨vwZ¥K mvabvi †K›`ªxq 
giKR, gbbPP©v I wPrcÖK‡l©i D¾¡j 
†`vjbvq wn‡jøvwjZ a‡bi †`k, av‡bi 
†`k, Áv‡bi †`k, Mv‡bi †`k wn‡m‡e 
i‡q‡Q mycÖvPxb wm‡jU f~wgi mybvg I 
myL¨vwZ| wPimey‡Ri †`k e‡j Ôk¨vgj 
evsjvÕ AwfavwUi ev¯Íe wb`k©b cÖvP¨m~h© 
nRiZ kvnRvjvj Bqv‡gbx ivn&gvZzjøvwn 
AvjvBwnÕi cyY¨ ¯§„wZ weRwoZ 
Rvjvjvev‡` we`¨gvb|
wm‡j‡Ui cwiwPwZ‡Z eûj cÖPwjZ 
†jvKMuv_v :
Puv`bx Nv‡Ui wmuwo
Avjx AvgRv‡`i Nwo
e¼ eveyi `vwo
wRZz wgqvi evwo|
	 evsjv‡`‡ki DËi-c~‡e© 
Aew¯’Z wm‡jU GKwU cÖvPxb Rbc`| 
HwZn¨ I cÖvK…wZK wb`k©bvewji Kvi‡Y 
wm‡jU cÖvPxbKvj †_‡KB ch©UK‡`i 
Kv‡Q AvKl©Yxq ¯’vb wn‡m‡e we‡ewPZ| 
nRiZ kvnRvjvj (in.), kvncivY 
(in.) I 360 AvDwjqvi ¯§„wZ weRwoZ 
Ges kÖx‰PZb¨mn AMwYZ mywd 
mvaK I K…wZ cyiæ‡li Rb¥f‚wg, RvZxq 
A_©bxwZ‡Z ¸iæZ¡c~Y© f‚wgKv cvjbKvix 
iZœMf©v GB wm‡jU| myigv-Kzwkqviv-
gby-†LvqvB we‡aŠZ `yÕwU cvZv GKwU 
Kzuwoi Avgv‡`i GB wm‡jU g‡bvig 
wbm‡M©i jxjv‡¶Î| 1767 wLª÷v‡ã 
G AÂj weªwUk‡`i KivqË¡ nIqvi ci 
1772 wLª÷v‡ã wm‡jU †Rjvi m„wó nq|
	 wm‡jU †cŠimfv m„wó nq 1878 
wLª÷v‡ã| wm‡j‡Ui cÖ_g Kv‡j±i 
wn‡m‡e wb‡qvM cvb wg. DBwjqvg 
_¨vKv‡i| 1897 wLª÷v‡ãi 12 Ryb 
GK gvivZ¥K f‚wgK‡¤ú wm‡jU kni 
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cÖvq m¤ú~Y©iƒ‡c aŸsm n‡q hvq| 1912-
1915 wLª÷v‡ã Avmvg †e½j †ijI‡qi 
GKwU kvLv wm‡j‡Ui mv‡_ mshy³ n‡j 
†`‡ki Ab¨vb¨ As‡ki mv‡_ wm‡j‡Ui 
wew”QbœZvi cÖK…Z Aemvb nq| 1947 
wLª÷v‡ãi 6 I 7 RyjvB MY‡fv‡Ui 
gva¨‡g wm‡jU Avmvg †_‡K wew”Qbœ n‡q 
c~e© cvwK¯Ív‡bi AšÍfz©³ nq| wØZxq 
gnvhy‡×i ci 1950 I 1960 Gi 
`k‡K wm‡j‡Ui wecyj msL¨K †jvK 
c„w_exi wewfbœ †`‡k Awfevmb MÖnY 
K‡ib| Zuviv †`‡k cÖPzi ˆe‡`wkK gy`ªv 
†cÖiY K‡i †`‡ki A_©bxwZ‡Z we‡kl 
Ae`vb †i‡L‡Qb Ges GLbI Zv‡`i 
DËim~wi‡`i Øviv Zv Ae¨vnZ i‡q‡Q| 
ebR, LwbR I grm m¤ú‡` ficyi 
Iwj-AvDwjqv, cxi-gvkv‡qL‡`i GB 
AÂj| †`‡k G ch©šÍ Avwe®‹…Z M¨vm 
†ÿ‡Îi g‡a¨ A‡bK¸wjiB Ae¯’vb 
GB AÂ‡j| wm‡j‡Ui nwicy‡i 1955 
wLª÷v‡ã Avwe®‹…Z nq evsjv‡`‡ki cÖ_g 
M¨vm †ÿÎ Ges IB M¨vm †ÿÎ †_‡K 
M¨vm D‡Ëvjb ïiæ nq 1957 wLª÷v‡ã| 
†`‡ki 28Zg M¨vm †ÿÎ Avwe®‹…Z nq 
2021 wLª÷v‡ã wm‡j‡Ui RwKM‡Ä| 
†`‡ki cÖ_g †Zj †ÿÎI GB AÂ‡j 
Avwe®‹…Z nq 1986 wLª÷v‡ã hv Rvbyqvwi 
1987 wLª÷vã †_‡K D‡Ëvjb ïiæ nq|
ag©xq I ivR‰bwZK m¤úªxwZi HwZn¨ 
i‡q‡Q wm‡j‡U| GKmgq wm‡jU Kvgiƒc 
iv‡R¨i AšÍM©Z wQj e‡j cwÛZMY 
Abygvb K‡ib| ivgvqY I gnvfvi‡Zi 
wewfbœ ¯’v‡b wm‡j‡Ui D‡jøL Av‡Q| 
ivgvqb hy‡MI wm‡jU f‚wg m¤§vwbZ 
wQj| †eŠ×, wn›`y I gymwjg mvaK‡`i 
c`PviYvq ab¨ n‡q‡Q GB AÂj| DbœZ 
wkÿv I ms®‹…wZi cÖfv‡e m„ó AvwfRvZ¨ 
wm‡jUevmx‡K GK ¯^Zš¿ ˆewk‡ó¨i 

AwaKvix K‡i‡Q| wm‡jwU‡`i gvZ…fvlv 
wQjwU ev cÖvPxb bvMix| wQjwU fvlvi 
wbR¯^ eY©gvjvmn ˆjwLKiƒc i‡q‡Q hvi 
bvg bvMix| wQjwU bvMix wjwc‡Z 5wU 
¯^ieY© I 28wU e¨ÄbeY©mn †gvU 33wU 
eY© i‡q‡Q|
HwZnvwmK wb`©kb¸‡jvi g‡a¨ 
nRiZ kvnRvjvj (in.)-Gi gvRvi, 
nRiZ kvncivb (in.)-Gi gvRvi, 
kÖx‰PZb¨‡`‡ei evwo, gwYcyix ivRevwo, 
†K›`ªxq gymwjg mvwnZ¨ msm`, Avwj 
AvgRv‡`i Nwo, Pvu`bxNv‡Ui wmuwo, 
wRZz wgqvi evwo, K¡xbweªR, mvi`v nj, 
wgDwRqvg Ae ivRvm Ges wm‡jU mvwK©U 
nvDR D‡jøL‡hvM¨| wb‡¤è `yÕGKwU 
HwZn¨evnx wb`k©b/¯’v‡bi eY©bv Zz‡j 
aivi †Póv KiwQÑ

K¡xbweªR

wm‡jU kni‡K `yB fvM K‡i w`‡q 
wbišÍi Qy‡U P‡j‡Q myigv| `yB cvo 
†Rvov w`‡Z †mB Bs‡iR Avg‡j ˆZwi 
nq †jvnv j°‡oi K¡xbweªR| K¡xbweªR 
wm‡j‡Ui cÖ‡ekØvi; myigv b`xi Dci 
wbwg©Z| 1936 wLª÷v‡ã Avmv‡gi 
wk¶vgš¿x Lvb evnv`yi Avãyj nvwg` Ges 
Avmv‡gi Gw·wKDwUf KvDwÝ‡ji m`m¨ 
evey cÖ‡gv` P›`ª `Ë-Gi D‡`¨v‡M GB 
weªR ˆZwi nq| weªRwU D‡Øvab K‡ib 
Avmv‡gi ZrKvjxb Mfb©i gvB‡Kj K¡xb 
(Michael Keane) Ges Zvi bv‡gB 
eªx‡Ri bvgKiY Kiv nq| ÷x‡ji ˆZwi 
GB weªRwU ˆ`‡N¨© 395 wgUvi Ges cÖ‡¯’ 

5.50wgUvi| weªRwU wbg©v‡Y ZrKvjxb 
mg‡q e¨q n‡qwQj cÖvq 56 jvL UvKv| 
mg‡qi mv‡_ mv‡_ Gi wKQy Ask 
¶wZMÖ¯Í n‡j 2006 wLª÷v‡ã moK I 
Rbc_ wefvM cybivq weªRwUi †givgZ 
K‡i| 

Avwj AvgRv‡`i Nwo

1874 wLª÷v‡ã wm‡jU †Rjv Avmvg 
cÖ‡`‡ki mv‡_ GKÎxfz³ nq| GB 
wb‡q ZLb wm‡j‡U Zxeª cÖwZev` nq| 
wm‡j‡Ui RbMY‡K kvšÍ Kivi Rb¨ 
ZrKvjxb eojvU jW© b_© eªæK wm‡jU 
mdi K‡ib| eojv‡Ui wm‡jU mdi 

Dcj‡¶ Ges ¯’vbxq Rbmvavi‡Yi 

myweav‡_© †gŠjfxevRvi †Rjvi KzjvDov 

Dc‡Rjvi c„w_gcvkvi Rwg`vi beve 

Avjx Avng` Lvu mv‡ne Zuvi wbRcyÎ 

beve Avwj AvgRv` Luvb-Gi bv‡g 

c„w_gcvkv †÷‡Ui A_©vq‡b GB NwowU 

wbg©vY K‡ib| NwowUi ˆ`N©¨-9 dzU 8 

BwÂ, cÖ¯’ 8 dzU 10 BwÂ; wbP †_‡K Qv` 

ch©šÍ, D”PZv-13 dzU, Qv` †_‡K Nwo 

As‡ki D”PZv-7 dzU, Nwoi Dc‡ii 

As‡ki D”PZv-6 dzU, †gvU D”PZv-26 

dzU| cÖvq 149 eQi hver D³ NwowU 

Zuvi ¯§„wZ enb K‡i Avm‡Q| K‡qK 

eQi c~‡e© wm‡jU wmwU K‡c©v‡ik‡bi 

D‡`¨v‡M NwowU AvaywbKvqb I †givgZ 

Kiv nq|
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wRZz wgqvi evwo

wm‡jU bMixi †kLNv‡U KvwRievRvi 
weª‡Ri c~e©av‡i 1.365 GKi f‚wg Ry‡o 
Aew¯’Z HwZn¨evnx wRZz wgqvi evwo| 
KvwRi evRvi weªR wbg©v‡Yi Kvi‡Y 

evwoi cwðg cv‡k¦©i †ek wKQz Ask 
Qvo‡Z n‡q‡Q| Pzb-myiwK w`‡q wbwg©Z 
gymwjg ¯’vcZ¨ Kjvi Abb¨ wb`k©b G 
`vjvbwU wbg©vY K‡ib Lvb evnv`yi Avey 
bQi †gvnv¤§` Gwnqv Ii‡d wRZz wgqv| 
eZ©gvb KvwRievRvi Miæi nvU wQj 
KvwR‡`i g~j evwo| 1897 wLª÷v‡ãi 
f‚wgK‡¤ú evwowU jÐfÐ n‡q †M‡j 
eZ©gvb RvqMvq evwowU ¯’vbvšÍwiZ nq| 
`~i`kx© wRZz wgqv Zvi Rwg`vwi I we‡kl 
K‡i Avwjkvb evwowUi Aw¯ÍZ¡ wPiw`b 

AÿzYœ ivLvi j‡¶¨ g„Zz¨i Av‡M 1924 
wLª÷v‡ã wb‡R‡K wbtmšÍvb D‡jøL K‡i 
ZrKvjxb Avmvg miKv‡ii Aby‡gv`b 
wb‡q Zuvi hveZxq m¤úwË IqvKd 
K‡ib| †K we Gwnqv IqvKd G‡÷U 
bv‡g GB G‡÷U-Gi †gvZvIqvwjø wbhy³ 
nb ZrKvjxb †Rjv cÖkvmK| eZ©gv‡b 
c`vwaKvi e‡j wm‡j‡Ui wefvMxq 
Kwgkbvi G G‡÷‡Ui †gvZvIqvwjø|

<><><><><><>

kvi‡`vrme  Dcj‡¶ nvBjvKvw›`evmx Avcvgi RbMb‡K RvbvB cÖxwZ I 

ï‡f”Qv| Drm‡ei GB w`b ¸wj mevi Rb¨ fv‡jv KvUzK GB Kvgvbvq-

Rvgvj DwÏb †PŠayix
weavqK cÖwZwbwa

AvjMvcyi weavbmfv mgwó, nvBjvKvw›`
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বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের অনাল�োচিত  দিকবিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের অনাল�োচিত  দিক
ভারতের উত্তর পূরব্াঞ্চলের সংগৃহীত তথ্য

আশুত�োষ দাসআশুত�োষ দাস
জাতি ও  আসামের  নানান  উপজাতিদের 
মধ্যে  খ্রিষ্টধর্ম  প্রসার ও প্রচারের উদ্দেশ্যে 
১৮৪৬ সালে  ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা অসমীয়া 
ভাষায় “অরুন�োদয়” নামে একটি  পত্রিকা 
প্রকাশ করেন, এটাই অসমীয়া ভাষায় মুদ্রিত 
প্রথম পত্রিকা। ১৮৭২ সালে ক’জন যুবকের  
প্রচেষ্টায় নজরুলের ভাবাদর্শে  গ�োবিন্দ 
ফুকনের উদ্যোগে,অসমীয়া ভাষায়  “উৎপত্তি 
সাধিনী সভা” কলকাতায়  পাঠরত শিক্ষারথ্ীরা  
গঠন করেন, এই সভায় অসমীয়া ভাষার 
বিকাশে লেখক কবিরা  ভাবতে থাকেন, 
অবশেষে সকল সদস্যদের সম্মতিতে,সংস্থার 
মুখপত্র হিসেবে  নজরুলের ভাবাদর্শে  ১৮৮৯ 
খৃষ্টাব্দে চন্দ্রম�োহন আগরওয়ালার সম্পাদনায়  
“জ�োনাকি’’ বের হয়। এই কমিটির 
প্রত্যেকের মনে “বিদ্রোহী’’ কবির কবিতা ও 
গানের দ্বারা এত�ো বেশি প্রভাবিত হন যে  
তারা নজরুলের  আদলে কবিতা ও গীতরচনা 
লিখতে থাকেন। বলা যেতে পারে “জ�োনাকি”  
ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করেই অসমীয়া ভাষার 
নতুন ধারার সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটে ; 
পরিসরের জন্য বিস্তারিত আল�োচনার  
অবকাশ নেই। সেই প্রসঙ্গে আমার একটি 
কবিতার অংশ বিশেষ ত�োলে ধরছি। 
এত�ো অশ্রু ছিল চ�োখে ছল ছল চ�োখ, /
ক�োটি ক�োটি ল�োকের শ�োকে নিরব্াক হল�ো 

মুখ। /পাহাড়  সমতল লিখে দিলে  নামটি 
সাম্য, /সবার কাছে এইটাই ছিল  ত�োমার 
কাম্য।/দেশে দেশে ভেদভাব  দেশে দেশে 
ভ্রান্তি, / তুমি চেয়েছিলে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না 
শান্তি । / বসুন্ধরা ডাকছে বুঝি জটরে ভ্রুণ/
নজরুল জেগে আছে বুকের ক�োটরে শ�োন।/
( প্রসঙ্গ সূত্র নজরুল / আশুত�োষ দাস)  
বহুবিধ সৃজনী কাজে সংপৃক্ত নজরুলকে  
দেখে  বিস্ময়ে অবাক আমাদেরে নত করে, 
বিদ্রোহী কবি নজরুল, প্রেমের কবি নজরুল। 

ভাল�োবাসার কবি নজরুল, সাম্যের কবি 
নজরুল,,মানবতার কবি নজরুল, তার সৃজন 
কর্মনিয় ে নতুন  নতুন আবিষ্কার গবেষকদের  
অন্তর্মো চনের  শেষ নেই। পৃথিবীর  সাহিত্যে 
তার আবিরভ্াব পথভ্রষ্ট  মানুষকে নতুন দিশা 
দেখায়। এখন ও  তিনি প্রাসঙ্গিক। তাকে 
নিয়ে  শত শত গবেষক আল�োচনা করেছেন 
কিন্তু  ভারতবর্ষে র পূরব্াঞ্চলের  বিভিন্ন 
জনগ�োষ্ঠীর কাছে তিনি  শ্রদ্ধায় মননে আগে 
ছিলেন এখনও আছেন  উদ্ভাসিত উজ্জ্বল 
তারকার মতন,  তা নিয়ে কেউ আল�োচনা 
বা ক�োন গবেষক কিছু  লিখেন  নি । বিশেষ 
ভাবে উল্লেখ্য আসামের অসমীয়া সাহিত্যে 
চন্দ্রম�োহন আগরওয়ালা তার  প্রভাবে কাব্য 
গ্রন্থ লিখেছেন । অসমীয়া কাব্যের বিখ্যাত 
কবি  অম্বিকা গিরিরায় চ�ৌধুরী  কবি নজরুল 
ইসলামের “অগ্নিবীণার” আদলে লিখেছেন” 
অগ্নিমন্ত্র “।  এই কাব্য গ্রন্থটি পড়লে 
মনে হবে একবারে নজরুল ইসলামের 
কাব্য “অগ্নিবীণার” প্রতিলিপি। শুধু তাই 
নয় অম্বিকা গিরিরায় চ�ৌধুরীকে অসমীয়া 
সাহিত্যে নজরুলের ভাবাদর্শে  কবিতা লিখে  
অগ্নিকবি বলে খ্যাত   হয়ে  রয়েছেন। 
অগ্নিকবির   এতই প্রভাব  আসামে রয়েছে 
যে, আসাম সরকার সরকারিভাবে তার 
জন্মদিন  সর্ব ত্র পালন করেন।  তবে  নানা 
সভায়  অগ্নিকবি অম্বিকা রায়চ�ৌধুরীর সঙ্গে  
আল�োচনা প্রসঙ্গে সেই সময়  বিদ্রোহী কবি 
নজরুল ইসলামের কথা  তুলনা মূলক ভাবে  
কাব্য আল�োচক  বক্তারা  অবশ্যই অনেকেই  
বলে থাকেন,  না বললে  কাব্য আল�োচনাটি 
তাদের অসম্পূর্ণ  হবে। একেবারে বিদ্রোহী 
কবিতার  মত�ো  শব্দ ব্যবহার” অগ্নিমন্ত্র 
“কাব্যগ্রন্থে” মই বিপ্লবী”,  কবিতায় ব্যবহৃত 
হয়েছে। অন্য যারালেখক কবি বিদ্রোহী 
কবির ভাবাদর্শে  প্রভাবিত হয়েছিলেন 
তারা হলেন  কথা সাহিত্যিক লক্ষ্ণীনাথ 
বেজবরুয়া, কবি প্রয�োজক জ্যোতিপ্রসাদ 
আগরওয়ালা, কবি শিল্পী বিষ্ণু প্রসাদ রাভা, 
সঙ্গীত সুধাকর  ভুপেন হাজারিকা  প্রমুখও। 
আসামের আধুনিক ডিমাসা সাহিত্যও 
বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ব্যাপক 
প্রভাবে প্রভাবিত রয়েছে। উল্লেখ্য বিশিষ্ট 
ডিমাসা লেখক, প্রয়াত যতীন্দ্র থাইসেন 

	 বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী 
কবি  নজরুল ইসলামের   আবিরভ্াব শুধু 
যে বাঙালিকে উদ্দীপিত করেছে তা নয়  
প্রতিবেশী সাহিত্যকেও দারুণভাবে প্রভাবিত 
করেছে। ভারতের  উত্তর-পূর্বে র সকল 
জনগ�োষ্ঠীর কাছে কবি  নজরুল ছিলেন 
সমাদৃত। আসামের অসমীয়া সাহিত্যের 
প্রতি তাকালে  এ সত্য  অনুধাবন করা যায়। 
সংক্ষিপ্ত ভাবে  একটু আল�োকপাত করলে 
তা বুঝা যাবে। উল্লেখ্য আধুনিক অসমীয়া 
কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই উচ্চ  
শিক্ষাদীক্ষা নিতে তখন তারা কলকাতায় 
চলে যেতেন। অরথ্াৎ কিনা উচ্চশিক্ষার 
জন্য নিজেদের প্রয়োজনে আসামের অনেক 
অসমীয়া যুবক-যুবতী  কলকাতায় গিয়ে 
পড়াশ�োনা করতে হত�ো।  দেশাত্মব�োধক  
চেতনায়  স্বাধীনতার মন্ত্রে কলকাতা সেই 
সময়  টকবক করছে। উল্লেখ্য তখনকার 
আন্দোলনের শক্তি ও পুষ্টি  য�োগাচ্ছিল 
প্রধানতঃ নজরুলের  দেশাত্মব�োধক গান 
ও প্রতিবাদী কবিতা।বিদ্রোহী কবি  নজরুল 
ইসলামের/কান্ডারী হুশিয়ার গানের  পংক্তি  
সত্যাগ্রহের মুখে  মুখে  শ�োনা যাচ্ছে/
দূর্গ ম গিরি কান্তার  মরু, দুস্তর পারাবার  
লঙ্গিতে হবে রাত্রি নিশীথে  যাত্রীরা 
হুশিয়ার! /দুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, 
ভুলিতেছে মাঝি পথ,/ ছিঁড়িয়াছে পাল 
কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ? / 
/কে আছ জ�োয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে 
ভবিষ্যৎ। /এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি  
নিতে হবে তরী পার ।। /( প্রসঙ্গ সূত্র  কান্ডারী 
হুশিয়ার, সঞ্চিতা ৬১)  নজরুল ইসলামের 
কান্ডারী হুশিয়ার এবং  বিদ্রোহীকবিতা সহ 
নানা লেখায় বিপ্লবীরা  পেত�ো প্রাণ শক্তি।  
  নজরুল সৃষ্টিকর্ম  অসমীয়া তরুণ শিক্ষিত 
যুবক যুবতীদেরে খুব বেশি  প্রভাবশালী 
করেছে। ভারতের সাহিত্য আকাডেমি 
প্রকাশ করেছে বিখ্যাত  কবি  নবকান্ত 
বরুয়ার অনুবাদে  নজরুল ইসলামের 
“বিদ্রোহী ও অন্যান্য কবিতা’’ নামে 
অনুবাদ গ্রন্থ ।  তাই কবি নজরুল 
ইসলামের  কবিতা অসমীয়া জাতীর কাছে 
প্রিয় থেকে প্রিয়তর হয়ে আজও রয়েছে।  
সেই সঙ্গে  অবশ্যই বলা দরকার অসমীয়া 
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ডিমাছা সাহিত্যে নজরুলে সমস্ত সৃজন কর্ম  
অনুবাদ করেছেন, এর ভেতর  নজরুলের 
কবিতা, গদ্য, অনেক গীতি রচনা ইত্যাদি 
রয়েছে। যতীন্দ্র থাইসেনের নজরুল 
ইসলামের অনুবাদ কর্মকে  মান্যতা জানিয়ে 
সম্মাননা দেয় ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে আসামের  বঙ্গ 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির সম্মেলন হাইলাকান্দি 
নজরুল শতবর্ষ  অনুষ্ঠানে, সেই সময় এই 
সংঘটনের সভাপতির দায়িত্ব ছিলেন আসাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক 
ড০  সুবীর কর ও সম্পাদক ছিলেন  কলামিস্ট 
নীতিশ ভট্টাচার্য । শুধু তাই নয়  আসামের 
মনিপুরী সাহিত্যে ও দু’জন সুলেখক  
নজরুল ইসলামের সৃজনকর্ম  অনুবাদ করে 
তার ভাবাদর্শ  ছড়িয়ে দিয়েছেন তারা হলেন 
বিখ্যাত প্রাক্তন শিক্ষক,   কবি, উপন্যাসিক  
দেব সিংহ যিনি  সুব্রাম ছদ্মনামে লেখেন 
অন্যজন বিশিষ্ট মনিপুরী লেখক ও মনিপুরের   
একটা স্কুলের প্রাক্তন  প্রধান শিক্ষিকা  
যমুনা নাইরেঞ্জাম,  বিবাহ  ও কর্ম সূত্রে 
মনিপুরে থাকলেও তিনি বরাক উপত্যকার 
জন্মসূত্রে লক্ষ্ণীপুরের বাসিন্দা ছিলেন। এখন 
স্থায়ী ভাবে মনিপুরে রয়েছেন। উল্লেখ্য 
যে মানবতাবাদী কবি যমুনা লাইরেঞ্জাম 
অস্থির মনিপুরে বসে মানবতার পথপ্রদর্শ ক 
কবি নজরুল ইসলামের সঞ্চিতা অনুবাদ 
করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইতিমধ্যে 
তার অনুবাদ কর্মকে  আসাম কেন্দ্রীয়  
বিশ্ববিদ্যালয় ও মনিপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
মান্যতা দিয়ে  মনিপুরী ভাষার পাঠ্যসূচিতে 
রয়েছে; এই কাজের জন্য পেয়েছেন 
অনেক পুরস্কারও। তাছাড়া মনিপুরী ভাষার 
একজন অগ্রণী সুলেখক কবিও তিনি।  
  তিনি  বাংলায় লিখতে ও বলতে পারঙ্গম 

বলেই  নজরুল ইসলামের “সঞ্চিতার 
“সমস্ত কবিতা অনুবাদ করেছেন,  প্রকাশিত 
হয়েছে নজরুলের অনুবাদগুল�ো মনিপুরে 
প্রথম শ্রেণির কাগজে।  তাছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া 
মনিপুরী সাহিত্যে ও  প্রয়াত কবি  কালাসেনা 
ও  প্রয়াত কবি ধনঞ্জয় রাজকুমার  ও  অনেক 
অনুবাদ করেছেন। শুধু তাই নয়  উত্তর 
পূর্বে র নানান ভাষায় নজরুল ইসলামের  
সাহিত্য তাদের শিল্প-সাহিত্য, নাটক, 
সিনেমা, ভাস্কর্যে  সর্বো পরি জনমানসে 

প্রভাব ফেলে উজ্জীবিত হয়ে রয়েছে। 
আশীর দশকে আসামের প্রথম মন�োরঞ্জন 
মূলক আমার লেখাগল্পে “পারদর্শন ী বাংলা  
সিনেমায়  পরিচালক হেমন্ত দত্ত পুরকায়স্থ  
নবনীতা সাহা ড�োনা  নৃত্যে, “রুনুঝুনু 
খেজুর পাতার” গানের সঙ্গে নেচেছে । সে 
ও এক ইতিহাস হয়ে আছে। মেঘালয়ের 
খাসিয়া ভাষায়  প্রথম চলচ্চিত্র “মানিক 
রাইথনে” নজরুল ভাবাদর্শে   পরিচালক  
বাঁশীর সুরের রাগপ্রধানের কাজ রয়েছে।  
সেটা আমাদের গ�ৌরবের। অসমীয়া 
প্রথম সিনেমা “জয়মতী” কথাসাহিত্যিক 
লক্ষ্ণীনাথ বেজবরুয়ার কাহিনি চিত্রে 
গজলের এক আসরে নজরুলের গজলের 
অপূর্ব   কাজ রয়েছে । উল্লেখ্য  প্রয�োজক, 

কবি, গীতিকার জ্যোতিপ্রসাদ আগওয়ালার  
“জয়মতী’  সিনেমার গল্পের কাহিনিকার 
লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ছিলেন একবারে 
নজরুল অনুগামী ভক্ত।  পরবরত্ীতে সঙ্গীত 
সুধাকর  ভুপেন হাজারিকা জ্যোতিপ্রসাদ 
আগরওয়ালার “জয়মতী” সিনেমার  কিছু 
অংশ উদ্ধার করে তথ্যচিত্র করেছেন, সেই 
অংশে  গজলের কাজটি দৃশ্যটি রেকর্ড  বন্দি  
হয়ে  আছে।  পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে 
নজরুল আবিরভ্াব ও তার সাহিত্য সৃষ্টি  
আমাদের ভ�োগবাদী ধ্বস্ত দীর্ণ  সভ্যতার  
পথভ্রষ্ট মানুষদের জ্বলজ্বল আল�োর  দিশারী  
হয়ে পথ দেখায় । তার অনেক কিছুই আজও   
অনাল�োচিত রয়ে গেছে, তার সৃজনী 
সাহিত্য কি ভাবে নিরন্তর বিভিন্ন ভাষা 
গ�োষ্ঠীর মানুষকে  প্রাণিত করেছে তা এই 
মুহূর্তে  আমাদের জানা প্রয়�োজন। সেই 
সঙ্গে  ইটারনেট প্রযুক্তিতে পৃথিবী অনেক 
এগিয়ে গেলেও  এখন  মানুষ আরও 
বেশি ঈর ্ষা, প্রতিহিংসা, হিংসা, সহিংসতা, 
জাতপাত, বর্ণ বাদ, ভাষাবৈষম্য, ইত্যাদি 
মানবিক ব�োধথেকে সরে এসে স্খলন পতনে 
এক হ-য-র-ল-ব আধারে  অন্তঃসার শূন্য 
সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে   
তাই খুব বেশি  উচ্চারিত হওয়া প্রয়�োজন, 
বিশ্বপ্রেমিক বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের 
সাহিত্য। এখন সহিংসতার ঘেরাট�োপে  
দীর্ঘ  আধারে  ডুবে যাচ্ছি আমরা ;  তাই  
নজরুল ইসলামের সৃজন কর্ম  আমাদের 
ব�োধে জাগাবে নৈতিক মূলব�োধ। কেননা 
-তার চিন্তা  মননে আজ ও প্রাসঙ্গিক তার 
সৃষ্টির আল�োক�োজ্জ্বল ব�োধে  পাব�ো আমরা 
নতুন দিশা।
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‘হাইলাকান্দি’ জেলা : অতীত ও বর্ত মান‘হাইলাকান্দি’ জেলা : অতীত ও বর্ত মান
- আহমদ হুসাইন লস্কর -- আহমদ হুসাইন লস্কর -

	 বরাক নদীর অত্যন্ত স্নেহে ও 
সযত্নে পালিত তিনটি জেলা- কাছাড়, 
করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি। দু’টি পাতা একটি 
কুড়ির মত�ো দুই জেলার ঠিক মধ্যখানে 
দাঁড়িয়ে আছে হাইলাকান্দি। ১৩২৬.১০ 
বর্গকিল�ো মিটার ভ�ৌগলিক স্থান নিয়ে সুজলা 
সুফলা শস্য শ্যামলা হাইলাকান্দি জেলার 
অবস্থান। বর্ত মান জনসংখ্যা ৬,৫৯,২৯৬ 
জন। হাইলাকান্দি নাম নিয়ে অনেক জনরব 
শ�োনা যায়। তারই একটা অনুসারে, বরাক 
নদীর বানের পরে বাঁচার জন্য দেওয়া 
বাঁধের স্থানীয় নাম “আইল” বা “হাইল” 
এবং বড়ো-কছারী ভাষার “কান্দি” (কঠিয়া 
তলী, ধাননি পথার)র থেকে “হাইলাকান্দি” 
নামের উৎপত্তি। অন্যদের কিছুর মতে, 
জিলাটির নামটি কুকি শব্দ “হালাম” (সরু 
রাজ্য, ক্ষেত্ৰ বা অঞ্চল) এবং “কুন্দিয়া” 
(হাল�োয়া তলী)র থেকে এসেছে। অন্য 
একটি সূত্ৰ মতে, এখানে প্ৰচুর পরিমানে 
উৎপন্ন হয় শালি ধান এবং সেখান থেকেই 
“শাইল কান্দি” এবং কালক্ৰমে এখনকার 
নামটি এসেছে। উল্লেখ্য, কিছু পণ্ডিতদের 
মতে, “হাইলাকান্দি” নামটি সিলেটী শব্দ 
“হাইলাকুন্দি” থেকে এসেছে।
	জে লায় গ্রীষ্মকালে উচ্চ আর্দ্র তা 
সহ ভারী বৃষ্টিপাত হয়। গড় বৃষ্টিপাত 
২৮৭৩ মিমি এবং আর্দ্র তা ৪৫ শতাংশ। 
শীতকালে জলবায়ু ঠান্ডা ও শুষ্ক থাকে। 
ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে প্রচন্ড ঠান্ডা 
থাকে। সর্বোচ্চ  তাপমাত্রা ৩০-৩৪ ডিগ্রি 
সেলসিয়াস এবং সর্বনি ম্ন তাপমাত্রা ৬-১২ 
ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাইলাকান্দি দেশের 
বাকি অংশের সাথে আকাশপথ, সড়কপথ 
এবং রেলপথ দ্বারা সুসংযুক্ত। নিকটতম 
বিমানবন্দর হল�ো কুম্ভীরগ্রাম এবং রেল 
স্টেশন হল হাইলাকান্দি এবং বদরপুর। 
অধিকন্তু, হাইলাকান্দি এবং অন্যান্য স্থানের 
মধ্যে সরাসরি বাস চলাচল করে, জেলা 
সদর থেকে রাজ্যের রাজধানী দিসপুর, 
গুয়াহাটির দূরত্ব প্রায় ৩৩০ কিল�োমিটার 
এবং এটি দিন ও রাতের বাস পরিষেবা 

দ্বারা ভালভাবে সংযুক্ত। এখানের সবচেয়ে 
সাধারণ ভাষা হল�ো বাংলা, বিশেষ করে 
সিলেটি উপভাষা বাংলা। হিন্দি, মণিপুরী, 
ডিমাসা,খাসি ইত্যাদিও প্রচলিত রয়েছে। 
চা জেলার প্রধান শিল্প এবং চা বাগানে 
কাজ করে সরব্াধিক জীবিকা নিরব্াহ করা 
হয়। হাইলাকান্দির প্রধান আকর্ষ ণ হল 
এর প্রাকৃতিক স�ৌন্দর্য  এবং মানুষের নির্ম ল 
জীবনধারা ৷
	 ১৪০০ শতকের আগেও এই 
ভূ-খণ্ডে জনবসতি ছিল, তার প্রমাণ লালা 
অঞ্চলের শকওয়ালা দীঘির ঘাটের ইট। 
ধ্বংস স্তূপে প্রাপ্ত প্রায় ৫৩৪ বৎসর পুরান�ো 
এই ইটে লেখা রয়েছে হরিষচন্দ্র মহারাজ 
শুভমস্তু শকাব্দ ১৪০৯। প্রায় দুই একর জমির 
উপর খনন করা দীঘি আজ প্রায় অস্তিত্বহীন। 
জবরদখল আর চরম সরকারী অবহেলায় 
ঐতিহাসিক স্থানটি আজ নিজেই ইতিহাস। 
সবুজ ঘন বনানী ঘেরা হাইলাকান্দির সব 
ক’টি ঐতিহাসিক স্থানই আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। 
ভগ্নদশায় দাড়িয়ে আছে জেলার প্রাচীন হিন্দু 
তীর্থস্থান  সিদ্ধেশ্বর শিববাড়ি আর মনাছড়া 
ভৈরব বাড়ি। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ক্ষেত্র 
পাঁচগ্রামের মীর আরফিনের দরগা আজ 
প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ । শহরের দক্ষিণ সীমায় 
ছাত্তাওয়ালাশার ম�োকাম সাজান�ো গ�োছান�ো 
থাকলেও মিজ�োরাম সীমান্তবরত্ী গাড়মুরা 
পাশ্ববরত্ী পাঁচ-পীরের ম�োকাম আজ জরাজীর্ণ  
অবস্থায় পড়ে আছে। জনবসতি সবুজ 
অরণ্য আর অসংখ্য টিলাভূমিতে সাজান�ো 
যেন অতীতের হাইলাকান্দি আধুনিকতার 
ছ�োঁয়ায় অনেকটা সঙ্গীন।
	 সরকারী তথ্যে জেলার সংরক্ষিত 
বনাঞ্চল এলাকা ৬৬ হাজার ৯০ হেক্টর। 
প্রামাণ্য দলিল মতে হাইলাকান্দি একসময় 
ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে। শেষ পর্যন্ত  
নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কাছাড়ী 
রাজার হাত হয়ে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই 
আগস্ট এই রাজ্যের অধিকার নেয় ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্য। ১৮৬৮ সালে হাইলাকান্দি 
শহরের পত্তন হয়, তখন তাকে সিভিল 

স্টেশন বলা হত। ১৮৬৯ সালের ১ জুন 
হাইলাকান্দি মহকুমা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ 
করে। শতাধিক বছর পর ১৯৮৯ সালের ১ 
অক্টোবর জেলা পর ্যায়ে হাইলাকান্দি উন্নীত 
হয়। হাইলাকান্দি মহকুমা থেকে জেলায় 
উন্নীত হতে সর্ব স্তরের জনগণের দীর্ঘদি নের 
আন্দোলনের ফলে সম্ভব হয়েছিল। তখন 
রাজ্যে অসম গণ পরিষদ সরকার ছিল।
	 হাইলাকান্দি সিভিল স্টেশন 
১৯১০-১১ সালে টাউন ইউনিয়নে রূপান্তরিত 
হয় এবং তারপর ১৯২৪ সালে হাইলাকান্দি 
টাউন কমিটি গঠিত হয়। প্রথম চেয়ারম্যান 
হয়েছিলেন আসামের প্রাক্তন মন্ত্রী মরহুম 
আব্দুল মতলিব মজুমদার। ১৯৬৮ সালে 
টাউন কমিটি মিউনিসিপালিটিতে উন্নীত 
হয় এবং এর চেয়ারম্যান নিরব্াচিত 
হন আইনজীবী কেশবচন্দ্র চক্রবরত্ী। 
হাইলাকান্দির প্রথম মহকুমা শাসকের 
দায়িত্বে ছিলেন আই পি. হার্বট । তার নামেই 
হাইলাকান্দি সদর বাজারের নামকরণ হয় 
বরইতলী বাজার থেকে হারব্াটগঞ্জ বাজার। 
বরইতলী কতুয়ালী আজ হাইলাকান্দি সদর 
থানায় উন্নীত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
পিছিয়ে ছিল না হাইলাকান্দি ভূ-খণ্ড। সিপাহী 
বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক 
উজ্জ্বল অধ্যায়। এই অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে 
রয়েছে হাইলাকান্দিও। ১৮৫৭ সালের 
বিদ্রোহী সিপাহীরা করিমগঞ্জের লাতু দিয়ে 
প্রবেশ করে দীর্ঘ  পথ পেরিয়ে আশ্রয় নেয় 
আলগাপুর-ম�োহনপুরের এক জঙ্গলাকীর্ণ  
স্থানে। দেশী বেইমানদের বিশ্বাসঘাতকতায় 
তারা আক্রান্ত হন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর 
হাতে। রজব আলীর নেতৃত্বে প্রাণপণ লড়াই 
করে সেখানে ১৮ সেনানী শহীদ হন। 
১৮৫৭ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্রিটিশের সংগে 
এই অ-সম যুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখতে 
স্থানীয়রা এলাকার নাম রাখেন রণটিলা। 
‘রণটিলা সংরক্ষণ সমিতি’ নামে একটি স্থানীয় 
সংস্থা প্রতি বছর ২২ ডিসেম্বর নানা অনুষ্ঠানে 
দিনটি পালন করলেও সরকারী ভাবে আজও 
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স্থানটি ঐতিহাসিক স্মারক স্থল হিসেবে 
সম্মান লাভ করতে পারেনি। গড়ে উঠেনি 
ক�োন পর্যটন  কেন্দ্রও। সিপাহী বিদ্রোহ 
হাইলাকান্দির নিস্তরঙ্গ জীবনকে আন্দোলিত 
করেও ছেড়ে দেয়নি। ১৯০৫, ১৯২১, 
১৯৪২ সালের নানা অধ্যায় সহ স্বাধীনতা 
আন্দোলনে প্রতিটি স্থরে য�োগদান রয়েছে 
এই ভূ-খণ্ডের। বিপিন চন্দ্র পাল, মাষ্টারদা 
সূর্য  সেন, জওহরলাল নেহরু, নেতাজী 
সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাদের পদধুলিতে 
হৃদ্ধ হয় হাইলাকান্দির ভূমি। ১৯৩৮ সালে 
বর্ত মান রবীন্দ্র ভবনের পাশে হওয়া নেতাজী 
সভা নিয়ে আজও উদ্বেলিত হাইলাকান্দির 
মানুষ। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ও জওহরলাল 
নেহরুর ব্যবহৃত কিছু সামগ্রী আজও বহু 
ঘরে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। হাইলাকান্দির 
স�ৌভাগ্য যে এখানকার ডাক্তার মন্মথ 
চ�ৌধুরীর মত ব্যক্তিত্ব নেতাজীর আজাদ হিন্দ 
ফ�ৌজে ক্যাপ্টিন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে যুদ্ধ 
করেছিলেন। হাইলাকান্দির অধিকাংশ যুবক 
স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে কারাবরণ 
অমানুসিক অত্যাচার ও মৃত্যুবরণ করে 
শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের আত্মবলিদানের 
কাহিনী আজ ব্রাত্য। ব্রাত্য দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে 
হাইলাকান্দির পার্শ্ববরত্ী ক�োম্পানীগঞ্জের 
চান্দপুর-নারাইনপুর ও লালা পার্শ্ববরত্ী 
চন্দ্রপুর গ্রামে গড়ে উঠা বিমানঘাটি। যুদ্ধ 
শেষে বিমান বহনের ধ্বংসাবশেষ ও নির্মি ত 
দালানক�োঠা এখানে ফেলে চলে যায় ব্রিটিশ 
বাহিনী। পূর্ব পুরুষের কর্ম ভূমির খ�োঁজ নিতে 
প্রায় ৮০ বছর পর চন্দ্রপুরে এসেছিলেন 
ইংলণ্ডের এলেন পালমার। পরাধীন ভারতে 
শুধুমাত্র আন্দোলনই নয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
রেখেছিল হাইলাকান্দি বিশেষ অবদান । 
শিক্ষার প্রসারে তদানীন্তন মহকুমায় গড়ে 
উঠে ৩ নং নিশ্চিন্তপুর নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়, 
৬নং সরসপুর এল. পি. স্কুল, হাইলাকান্দি 
সরকারী ভিক্টোরীয়া মেম�োরিয়েল বিদ্যালয় 
ও লালা উচ্চতর বহুমুখী বিদ্যালয়ের মত�ো 
সনামধন্য প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে 
সত্যিকারের মানুষ হওয়া হাজার হাজার 
ছাত্র-ছাত্রী আজ দেশে-বিদেশে সুনামের 
সঙ্গে অধ্যয়ন, গবেষণা ইত্যাদি চালিয়ে 
যাচ্ছেন। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা নীতিকে 

অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে অসংখ্য 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী 
আজ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবনকে 
উজ্জ্বল করার সাধনায় ব্রতী রয়েছে। প্রাক্ 
স্বাধীনতাকালের চা বাগান এবং শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পাশাপাশি হাইলাকান্দি 
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিকে 
এগিয়ে যায়। নবজাগরণের আল�োর ঝরণায় 
গ�োটা ভারতবর্ষ  যখন উদ্ভাসিত তখন 
পিছিয়ে ছিলনা হাইলাকান্দিও। ১৯০৭ সালে 
হাইলাকান্দিতে ফুটবল খেলার বীজ র�োপণ 
করেন তদানীন্তন মহকুমাধিপতি ‘জনস্টন’। 
চা বাগানের ব্রিটিশ সাহেবরা মনাছড়ায় 
গড়ে তুলেছিলেন ‘মনাছড়া ক্লাব’ নামক এক 
ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান।
	 হাইলাকান্দির অন্যতম প্রধান 
জলধারা হল�ো ধলেশ্বরী। ক্ষীণ কলেবর নিয়ে 
হাইলাকান্দি শহরকে দ্বিধাবিভক্ত করে মিশে 
গেছে বরাকের জলধারায়। কিন্তু এমনটা 
ছিলনা কখনও। লুসাই পাহাড় থেকে জন্ম 
নিয়ে হাইলাকান্দি ভূখণ্ড দিয়ে খরস্রোতা 
এই নদী বয়ে চলেছিল অনন্তকাল ধরে। 
কাটলিছড়ার অদূরবরত্ী গাজাখাউরী থেকে 
ছিল আরেকটি ক্ষীণ জলধারা যা উত্তরমুখী 
হয়ে মিশেছে বরাকে। এই ক্ষীণ জলধারাটি 
আজ জেলার প্রধান নদী। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের 
১০ জানুয়ারী এক ভয়াবহ ভুমিকম্পের 
প্রক�োপে এই ভূ-ভাগের বিরাট পরিবর্তন  
ঘটে। ওই সময়ে গাঞ্জাখাউরী দিয়ে প্রবাহিত 
ধলেশ্বরী নদীগর্ভ  প্রায় চার কিল�োমিটার 
বালুময় সমতলে পরিণত হয়। ধলেশ্বরীর 
উজানের জলধারা অখ্যাত ক্ষীণধারার 
সঙ্গে মিলে সৃষ্টি হয় কাটাখাল নদী। বুজে 
যাওয়া ধলেশ্বরী ভেদ করে আজ চলে গেছে 
৬ নং জাতীয় সড়ক। প্রতিনিয়ত প্রকৃতির 
খেয়ালের খেলায় ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে 
সুনামধন্য বক্রিহাওর। হাজার প্রজাতির 
মাছের আকর আশিয়াল বিল। ব্রিটিশরা 
তাদের স্বার্থে  এ উপত্যকায় শুরু করেছিল 
চা পাতার চাষ। ১৮৫৫ সালে হাইলাকান্দি 
তে চা চাষ আরম্ভ হয়। বর্ণিব্রী জ চা বাগানটি 
প্রথম যাত্রা শুরু করে হাইলাকান্দিতে। আজ 
ম�োট ১৭টি চা বাগান দাড়িয়ে আছে এই 
জেলায়। কয়েকলক্ষ মানুষের জীবীকা এই 

চা বাগানকে ঘিরে। শ্রমিকের কাজ করতে 
হাজার হাজার মানুষকে ব্রিটিশরা এনেছিল 
পুরুলিয়া, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকি 
অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও। কাঞ্চনপুর চা বাগানে 
রয়েছে তেলেগুবাসীদের তেমনি একটা গ্রাম 
(সইদপুর, নাইডু পাড়া)। বিভিন্ন ভাষাভাষীর 
মানুষের বাস হাইলাকান্দিতে। মণিপুরী, 
নাগা, সাওতালী, বাঙালি, অসমীয়া, রিয়াং, 
রাজস্থানী সব ভাষাভাষী মানুষের শান্তিপূর্ণ  
সহাবস্থনে হাইলাকান্দি যেন এক মিনি 
ভারতবর্ষ । ব্রিটিশের বদান্যতায় ১৯০৪ 
সালে কাটাখাল থেকে লালাঘাট পর্যন্ত  পাতা 
হয় নির�োগেইজ রেল লাইন। চা আর বনজ 
সম্পদ রপ্তানীর জন্যই গড়ে উঠে এই রেল 
লাইনটি। পরবরত্ী কালে লালাঘাট বাদ 
দিয়ে মিটারগেইজ সম্প্রসারিত হয় লালা 
থেকে প্রথমে জামিরা অবশেষে সংয�োজিত 
হয় মিজ�োরামের ভৈরবীর সংগে। এখন 
সম্প্রসারিত লাইনে ছুটছে ব্রডগেইজ। 
হাইলাকান্দি জেলায় ম�োট ১৩টি স্টেশন 
রয়েছে। এক সময় ভারতের আপ�োষহীন 
স্বাধীনতা সংগ্রমের কাছে মাথা নত করে 
ব্রিটিশ শাসকরা। লক্ষ লক্ষ নাম জানা-অজানা 
শহীদের রক্তের বিনিময়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল 
ম�োচন হয় রাণীমা ভারতবর্ষে । স্বাধীনতার 
স্বাদ পায় মহকুমা হাইলাকান্দিও। এই ভূ-
খণ্ডে সেদিন প্রথম স্বাধীন ভারতের ত্রিরঙ্গা 
উত্তোলন করেন মহকুমা শাসক উপেন্দ্র 
চন্দ্র রায়। ক্রীড়া ক্ষেত্রের প্রসারে গড়ে 
উঠেছে বিভিন্ন স্টেডিয়াম। সাংস্কৃতিক চর ্চার 
জন্য নানা প্রেক্ষাগৃহ। সরকারের প্রচেষ্টায় 
য�োগায�োগ ব্যবস্থার ব্যাপক উত্তরণ ঘটেছে। 
এসবের পরেও ক�োথায়ও যেন অনেক 
কিছু প্রতিনিয়ত হারিয়ে যাওয়ার বেদনা 
বুকে পীড়া দেয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ 
সবাইকে সামনে টানছে তাই হারিয়ে যাচ্ছে 
লাঙল দিয়ে হালচাষ। কাঁধে ধানের মুঠ�ো 
নিয়ে চাষীর বাড়ি ফেরা। হারিয়ে গেছে 
লাই খেলা, বাঁধ ভাঙি, লাইর এক্কাধুক্কা, 
ষ�োলগুটির মত�ো অসংখ্য গ্রামীণ খেলা। 
মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটছে আধুনিকতার 
পিছনে। একান্নবরত্ী পরিবার ভেঙে খান 
খান হয়ে গেছে। আত্মকেন্দ্রীকতায় গুটিয়ে 
যাচ্ছে মানুষ। ‘হাম দ�ো হামারে দ�ো’ এই 
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স্লোগানের বাইরে কান পাতার সময় নেই। 
ছেলেমেয়েদের সাহেব গড়ে তুলতে মায়েরা 
হেঁসেল ছেড়ে পায়চারি করছেন শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের বারান্দায়। প্রশ্ন জাগে ফলে ফুলে 
সেজে উঠা ধরনীতে এটাই কী বাস্তব জীবন। 
স্বাধীন ভারতের বাস্তব ভূ-খণ্ড হাইলাকান্দিও 
ধনে জনে পরিপূর্ণ  হয়ে উঠেছে, গড়ে 
উঠেছে স্থানে স্থানে জনপদ, প্রতিনিয়ত 
উজাড় হচ্ছে বনজ সম্পদ। নিজেদের বসতি 
স্থাপনে বন্যপ্রাণীদের বসতি সংক�োচিত 
করতে কুণ্ঠাব�োধ করছে না সুসভ্য মানুষ। 
ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে 
আমন্ত্রণ জানান�ো হচ্ছে ধ্বংসকে। নাগরিক 
সভ্যতা প্রসারের পাশাপাশি প্রাকৃতিক 
ভারসাম্য ফিরিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্তি 
আটকাতে স্বচ্ছতা আর বৃক্ষর�োপণে ব্রতী 
হতে হবে আমাদেরকে। হাইলাকান্দির 
প্রকৃতিকে সবুজে সাজিয়ে তুলে আগামী 
প্রজন্মকে তাজা নিঃশ্বাস নেওয়ার সুয�োগ 
করে দিতে হবে আমাদেরকে। নাহলে 
উত্তরসুরীর অভিশাপ থেকে মুক্তি মিলবে না 
ক�োন�োদিন।

হাইলাকান্দি’র উল্লেখয�োগ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হাইলাকান্দি’র উল্লেখয�োগ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 
::
১) শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ;১) শ্রীকিষাণ সারদা কলেজ; শ্রীকিষাণ 
সারদা কলেজ ১৯৫০ সালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ 
প্রয়াত শিশির কর শাস্ত্রীর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ 
হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলেজের জমি 
দান করেছিলেন শিক্ষাবিদ প্রতাপ চ�ৌধুরী। 
নাথ। প্রয়াত শ্রীচাঁদ সারদা কলেজের ১ম 
ভবনটি দান করেন। কলেজটি ১৯৫৬ 
সালে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 
ছিল। ১৯৯৪ সাল থেকে এটি আসাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। কলা ও বিজ্ঞান 
শাখায় প্রায় ১৩০০ শিক্ষারথ্ী অধ্যয়নরত 
রয়েছে। এটিতে ৫৫ জন প্রভাষক এবং 
২৪ জন অশিক্ষা করম্ী রয়েছে। এখানে 
পড়ান�ো হয় ইংরেজি, বাংলা, মণিপুরি, 
সংস্কৃত, ফার্সি , অর্থন ীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন , 
ইতিহাস, গণিত, পদার্থবি দ্যা, রসায়ন, 
উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং পরিসংখ্যান। 
কলেজটি মণিপুরী এবং রসায়ন ব্যতীত 
সকল বিষয়ে ডিগ্রী অনার্স  স্তর পর্যন্ত  শিক্ষা 

প্রদান করছে।

২) আব্দুল লতিফ চ�ৌধুরী কলেজ: ২) আব্দুল লতিফ চ�ৌধুরী কলেজ: 
(আলগাপুর) ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং এটি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। 
কলেজের অবকাঠাম�ো ও সুয�োগ-সুবিধা 
প্রশংসনীয়। এটির চারটি তলা রয়েছে এবং 
তাদের সবকটিই সুসজ্জিত ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করা হয়েছে। এটি প্রধান শহর হাইলাকান্দি 
থেকে ৪ কিমি দূরে অবস্থিত। কলেজে কলা 
ও বাণিজ্য দু’টি শাখা রয়েছে। ১৯৯৬ সাল 
থেকে কলা ও বাণিজ্য বিভাগে প্রায় ১৫০০ 
শিক্ষারথ্ী অধ্যয়ন করছে। করম্ী সংখ্যা ৩৫ 
অভিজ্ঞ প্রভাষক এবং ১৪ জন অশিক্ষক 
করম্ী নিয়ে গঠিত। এখানে ইংরেজি, বাংলা, 
মণিপুরি, সংস্কৃত, ফারসি, অর্থন ীতি, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন , ইতিহাস, গণিত, 
আর্থি ক অ্যাকাউন্টিং, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
এবং ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, 
অফিস ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায়িক আইন, 
কস্ট অ্যাকাউন্টিং, অডিট, অপারেশন 
রিসার্চ । এবং পরিসংখ্যান। কলেজটি 
বাণিজ্য ধারা ব্যতীত সকল বিষয়ে ডিগ্রী 
অনার্স  পর্যন্ত  শিক্ষা প্রদান করছে।

৩) সরকারি ভিএমএইচএস স্কুল;৩) সরকারি ভিএমএইচএস স্কুল; এই 
এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯০৩ 
সালে রানী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া 
মেম�োরিয়াল মিডল ইংলিশ স্কুল নামে 
স্কুলটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের 
রানী ভিক্টোরিয়া এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করেছিলেন। ১৯১৩ সালে প্রথম প্রধান 
শিক্ষক বাবু রাজ কুমার সেনের সাথে স্কুলটি 
হাইস্কুল পর ্যায়ে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়টি 
সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এইচএস 
বিভাগে পাঠদান ইংরেজি এবং বাংলা 
উভয় মাধ্যমেই দেওয়া হয়। স্কুলে শিক্ষক 
ও অশিক্ষক করম্ীদের একটি নিবেদিত 
দল রয়েছে। বিদ্যালয়টির উল্লেখয�োগ্য 
ফলাফলের একটি গ�ৌরবময় ইতিহাস 
রয়েছে এবং বর্ত মানে প্রচুর সংখ্যক ছাত্র 
ভারতে এবং বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ 
পদে কাজ করছে।

হাইলাকান্দি’র পত্র-পত্রিকা :হাইলাকান্দি’র পত্র-পত্রিকা :
হাইলাকান্দি থেকে এক সময় বহু সাপ্তাহিক- 
অর্ধ -সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ 
হত�ো। তন্মধ্যে উল্লেখয�োগ্য হল�ো - কাছাড়, 
উত্তর-পূর্ব , পূরব্ায়ন, দিবাকর, ডালিম, 
ধলেশ্বরী, অনিরব্াণ শিখা, যুগাঞ্জলি, সময় 
সমাচার ও ইংরেজি সাপ্তাহিক কাছাড় 
ট্রিবিউন। উল্লেখিত তালিকা থেকে বর্ত মানে 
দু’তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এখান থেকে 
নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে । 
বাকি সবকটির প্রকাশনা বর্ত মানে বন্ধ। 
হাইলাকান্দি জেলা থেকে ২০২০ সালের 
জুলাই মাস থেকে প্রকাশনা অরম্ভ করে 
জেলার ইতিহাসে প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 
‘দৈনিক খবর আমাদের’। পত্রিকাটির 
প্রধান কার ্যালয় হাইলাকান্দি গুদামঘাট 
র�োডে অবস্থিত। পত্রিকাটি তার নিজস্ব 
ভাবনায় সমাজের বঞ্চিত ও নিপিড়ীতের 
প্রতিবাদী কন্ঠ হিসেবে সমাজ ও জাতির 
সেবায় নিবেদিত। সম্পাদনায় রয়েছেন 
হাইলাকান্দি টাউন ওয়ার্ড  নং ১১ এর 
বাসিন্দা আহমদ হুসাইন লস্কর ও করিমগঞ্জ 
বছলার বাসিন্দা আবু নাসের আব্দুল হাই 
সিদ্দিকী। এছাড়া হাইলাকান্দি থেকে 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবনা নিয়ে বহু লিটল 
ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হয়েছিল। ত্রিশের 
দশকে হাইলাকান্দিতে হাতে লিখিত লিটল 
ম্যাগাজিন প্রকাশ হত�ো। উপেন্দ্র ম�োহন 
নাথ ও ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য  এ জেলার লিটল 
ম্যাগাজিনের জনক। তাদের প্রচেষ্টায় সচিত্র 
ভারত, জয়ন্তি ও জ্ঞানের আল�ো লিটল 
ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। এখন পর্যন্ত  
হাইলাকান্দি থেকে ম�োট ৪২ টি লিটল 
ম্যাগাজিন আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্ত মানে 
২/৩ টি লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশ 
হচ্ছে। বাকিগুল�ো বিভিন্ন সময় আত্মপ্রকাশ 
করলেও দু’চারটি সংখ্যা উপহার দিয়ে বন্ধ 
হয়ে যায়। এদের মধ্যে উল্লেখয�োগ্য গুল�ো 
হল�ো, সাহিত্য, চম্পাকলি, আল�োর দিশারি, 
হাইলাকান্দি, অশান্ত, আল�ো হাওয়া।

<><><><><>
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মানব সভ্যতায় গ�োয়েন্দাগিরিমানব সভ্যতায় গ�োয়েন্দাগিরি
উত্তম কুমার সীউত্তম কুমার সী

	 জনপ্রিয়তার নিরিখে গ�োটা বিশ্বে 
এখনও এক নম্বর স্থানে রয়েছে অপরাধ 
সাহিত্য। জেমস হেডলি চেজ, স্যার আরথ্ার 
ক�োনান ডয়েল, ইয়ান ফ্লেমিং, আগাথা 
ক্রিস্টি বা নিক কার ্টার যেমন বিশ্বের 
অসংখ্য পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন 
তেমনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ 
রায়, অদ্রীশ বর্ধন , নিমাই ভট্টাচার্য  বা স্বপন 
কুমার আল�োকিত করে রয়েছেন বাংলা 
সাহিত্যের সবচেয়ে স্পর্শ কাতর জায়গাটি। 
রহস্য সাহিত্যের স্রষ্টারা এভারগ্রিন। আজও 
মানব হৃদয়ে সমানভাবে তারা উত্তেজনা 
জাগিয়ে প্রতিজন পাঠককে গড়ে ত�োলেন 
এক একজন গ�োয়েন্দা। সবার তৃতীয় 
নয়নকে খুলে দেন তাঁরা। আদিকাল থেকে 
একদিকে অপরাধ এবং তার পাশাপাশি 
অনুশাসন তৈরি হয়ে আজ এদিকটাও 
আধুনিকতায় পা রেখেছে। অপরাধ, 
অপরাধী, গ�োয়েন্দা এবং গ�োয়েন্দাগিরির 
অতীত কিন্তু খুবই আকর্ষ ণীয়। এখানে 
তার সূচনা পর্ব  তুলে ধরা হল। 
খ্রিস্টপূর্ব  প্রায় ১১০০ বছর আগের 
ঘটনা। প�োনটাস প্রদেশের সম্রাট ছিলেন 
মিথ্ৰাইডিস। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী, 
বদমেজাজি ও হিংস্র প্রকৃতির ল�োক 
ছিলেন। নিজের আধিপত্য কায়েম 
করার জন্য প�োনটাসের সাধারণ প্রজা 
থেকে শুরু করে নিজের অনুগত মন্ত্রী, 
পারিষদদেরও অত্যাচারে জর্জরিত করে 
মেরে ফেলতেন। অত্যাচারী ও খুনি সম্রাট 
হিসেবে মিথ্রাইডিসের দুরন্াম ছিল। মাত্র 
১১ বছর বয়সে সিংহাসনে অভিষেক 
ঘটে মিথ্ৰাইডিসের। কিন্তু সেকালে 
কিশ�োর সম্রাটকে ফাঁসিয়ে ধন-সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু হয়। 
রাজনীতি-কূটনীতিতে অনভিজ্ঞ মিথ্রাইডিস 
রাজ্য ও রাজপ্রাসাদের অশান্তির কথা 
জেনেও কিছু করতে পারলেন না। তবে 
তাঁর বিরুদ্ধে রাজপুরীর অন্দরমহলেই যে 
গভীর চক্রান্ত চলছে, তা বিভিন্ন ঘটনায় 

মিথ্রাইডিস টের পেলেন। কী সেই 
চক্রান্ত? সেটা জানতে উদগ্রীব কিশ�োর 
সম্রাট নিয়োগ করলেন এক গুপ্তচর। যে 
রাজপ্রাসাদের সবার খুব ঘনিষ্ঠ ল�োক ছিল। 
কয়েকদিনের মধ্যেই সেই গুপ্তচর এসে 
মিথ্রাইডিসকে জানাল যে রাজাকে খুনের 
চক্রান্ত চলছে। মিথ্রাইডিসকে খুন করে 
তাঁর ছ�োট ভাইকে সিংহাসনে বসাতে চান 
তাঁর মা। তিনিই সব চক্রান্ত ও অশান্তির 
মূলে। কিশ�োর মিথ্রাইডিস এ খবর শুনে 

খুব ভয় পেলেন। নিজের মা-ভাই যেখানে 
তাঁর অনিষ্ট চাইছেন, সেখানে নিশ্চিন্তে 
সিংহাসনে বসে থাকা সমীচিন নয়। 
নিজের প্রাণ বাঁচাতে হঠাৎ একদিন কাউকে 
কিছু না জানিয়েই অন্তর ্ধান হলেন কিশ�োর 
মিথ্রাইডিস। বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে 
তিনি দিন কাটাতে লাগলেন। আর এই 
সময়েই সংগ্রহ করলেন শক্তি, বুদ্ধি এবং 
আত্মবিশ্বাস। বেশ কয়েকবছর এভাবে 
ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে অনেক বন্ধুও তৈরি 
করে নিলেন মিথ্রাইডিস। এদের মধ্যে 
চ�োর-ডাকাতই ছিল বেশি। মিথ্রাইডিসের 
বয়স বেড়ে যখন য�ৌবন, তখন ভরপুর 
আত্মবিশ্বাসে তিনি দেশে ফিরে আসেন। 
ছ�োট ভাইকে সরিয়ে পুনরায় রাজ 
সিংহাসনে বসেন। 
	কিশ�ো র মিথ্রাইডিস এখন 
যুবক। মানসিকতা অনেক বেশি দৃঢ়। 
আর দীর্ঘ কাল ঘুরে বেড়ান�োয় অনেকটা 
অত্যাচারী ও বদমেজাজি মানসিকতার 
সৃষ্টি হয়েছে তাঁর। পুনরায় সিংহাসনে বসে 
ঠাণ্ডা মাথায় আগাম চিন্তা করেই মিথ্রাইডিস 
প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে থাকলেন। তাঁর 
বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী প্রধান দুই শত্রু নিজের 

মা ও ভাইকে বন্দি করলেন। ঘরের শত্রু 
মা ও ভাইকে গ্রেফতার করে অনেকটাই 
নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। রাজপ্রাসাদের 
অন্দরের চক্রান্ত ছাড়া গ�োটা রাজ্যে 
ক�োনও রাজবির�োধী কার্য কলাপ ছিল 
না। এমনকী ক�োনও সমস্যাও নেই। মা 
ও ভাইকে বন্দিশালায় পুরে এবার সম্রাট 
বের হলেন দেশ জয় করতে। এভাবেই 
একের পর এক ঘটনায় মিথ্রাইডিসের 
অত্যাচারী মানসিকতা প্রকট হয়। 
জীবনে কাউকেই বিশ্বাস করেননি 
মিথ্রাইডিস। নিজের স্ত্রী, মা, ভাই বা 
অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের চেয়ে তিনি 
চ�োর-ডাকাত বা খুনিদের বেশি বিশ্বাস 
করতেন। তারাই ছিল সম্রাটের প্রিয় বন্ধু।  
তাঁর এক বন্ধুর নাম সেলেনকাস। 
দু’জনে মিলে জীবনে অনেক ডাকাতি 
ও খুন করেছিলেন। তবে বন্ধুরাও 
কথার খেলাপ বা ক�োনও চক্রান্ত করে 
মিথ্রাইডিসের হাত থেকে রেহাই পায়নি। 
অনেক বন্ধুদের তিনি বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন কারণে খুন করেন। মিথ্রাইডিস 
এমনই নির্দয়  ছিলেন যে সন্দেহের 
কারণে নিজের স্ত্রীকেও খুন করেন। 
মিথ্রাইডিস র�োমান মানুষদের খুব ঘৃণা 
করতেন। ল�োকমুখে একটা রটনা 
ছিল, তিনি নাকি প্রায় এক লক্ষ র�োমান 
নাগরিককে খুন করেছিলেন। যদিও এই 
রটনার ঐতিহাসিক সত্যতা জানা যায়নি। 
মিথ্রাইডিস এমন এক সম্রাট ছিলেন 
যার প্রতিটি পদক্ষেপেই আসে সাফল্য। 
প�োনটাস প্রদেশে ব্যর্থ তা বলে ক�োনও 
শব্দই ছিল না সেদিন। সমস্ত চক্রান্ত, যুদ্ধ, 
ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতে মিথ্রাইডিসের সাফল্যের 
কারণ ছিল গ�োয়েন্দাগিরি বা স্পাইং। 
বৈচিত্র্যপূর্ণ  ও অভিনব পদ্ধতিতে তিনি ল�োক 
লাগিয়ে খবর সংগ্রহ করতেন। সেকালে 
গ�োয়েন্দাগিরির ব্যাপারটা কারও জানা না 
থাকায় খুব সহজেই খবর সংগ্রহ করা সম্ভব 
হত। যার উপর ভিত্তি করে মিথ্রাইডিস 
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নিজের সাম্রাজ্য কায়েম রেখেছিলেন। 
প�োনটাসের সম্রাট মিথ্রাইডিসই প্রথম 
গুপ্তচরের ব্যবহার করেছিলেন, বা 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটাই প্রথম 
গ�োয়েন্দা কাহিনি হিসেবে আমরা ধরে 
নিতে পারি। মিথ্রাইডিসের নিজের 
স্বার্থে  ব্যবহৃত স্পাইদের জীবন বৃত্তান্ত 
বা ক�োনও ঘটনা গ�োয়েন্দা ইতিহাসে 
পাওয়া যায় না। এর আগে ব্যবহারিক 
জীবনে সরকারিভাবে ক�োনও গুপ্তচর 
বা গ�োয়েন্দার ব্যবহার জানা যায়নি। 
তবে ঠিক সেই সময়ে ফিলিস্তিনীয়দের 
বিরুদ্ধে গ�োপন খবর সংগ্রহ করতে 
সুন্দরী মহিলাদের ব্যবহার করার 
একটা প্রচলনের কথা শ�োনা যায়।  
সে সময় ড্যালাইলা বলে এক অপূর্ব  সুন্দরী 
ছিলেন। তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল গুপ্তচর 
হিসেবে। ড্যালাইলা সম্রাট স্যাম্পসনকে 
নিজের অপরূপ দেহ স�ৌন্দর্য  দিয়ে পুর�ো 
বশ করে ফেলেছিলেন। আবেদনে সাড়া 
পেয়ে সম্রাট ক্রমশ ড্যালাইলার ঘনিষ্ঠ 
হতে থাকলেন। এমন সুন্দরী মহিলার সঙ্গ 
পেতে পাগল হয়ে উঠলেন তিনি। ক্রমশ 
দু’জনের ঘনিষ্ঠতা বাড়ল। ড্যালাইলার 
রূপ-য�ৌবন ও স�ৌন্দর্যে র ফাঁদে একসময় 
নিজেকে হারিয়ে ফেললেন স্যাম্পসন। 
নিজের অতি গ�োপনীয় খবর খুব সহজেই 
ড্যালাইলার কাছে প্রকাশ করতে থাকেন। 
ফলে জীবনে মারাত্মক বিপদসঙ্কুল অবস্থার 
ম�োকাবিলা করতে হয় স্যাম্পসনকে। 
গ�োয়েন্দাগিরি বা গুপ্তচরের কাজে আধুনিক 
যুগেও সুন্দরী-বিচক্ষণ মহিলাদের ব্যবহার 
করা হয়। কারণ, সুন্দরী মহিলার ম�োহে 
আকৃষ্ট হয় যে ক�োনও পুরুষ। ফলে 
ম�োহের বশে এদের রূপ-য�ৌবনের সামনে 
গ�োপন কথা ফাঁস হয়ে যায়। এই মহিলা 
ব্যবহারের ঘটনাটিও সেই খ্রিস্টপূর্ব  
১১০০ বছর আগে প্রথম পাওয়া যায়। 
বাইবেলের মধ্যেও অনেক গুপ্তচরবৃত্তির 
ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে। একটা 
ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে হয়। 
রাহাব নামের এক পতিতা ছিলেন। 
জেরিক�ো নামক এক শহরে রাহাব 

নিজের সুসজ্জিত বাড়িতেই দেহব্যবসা 
চালাতেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যবসায়ী, 
বুদ্ধিজীবী সহ সমস্ত বড়ল�োকদের নিত্য 
আনাগ�োনা ছিল রাহাবের কুটিরে। আসরে 
বসে এরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন গ�োপন 
বিষয় নিয়ে পরামর্শ -আল�োচনা করতেন। 
ঘরের ভিতর লুকিয়ে বসে রাহাব ওই 
সব আল�োচনা শুনতেন। এছাড়া একাকী 
খদ্দেরের সঙ্গে কাটান�োর সময়ও রাহাব 
বিভিন্ন গ�োপন বিষয় খুব সহজেই জেনে 
নিতেন। এসব জানার কারণ হচ্ছে 
তিনি ছিলেন ইজরায়েলের গুপ্তচর। সব 
খবর যথাসময়ে ইজরায়েলকে জানিয়ে 
পারিশ্রমিক বা উপহার আদায় করে 
নিতেন তিনি। বাইবেলে এরকম অসংখ্য 
গুপ্তচরের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। 
আলেকজাণ্ডার যখন এশিয়া আক্রমণে বের 
হন তখন তাঁর কাছে বিভিন্ন সূত্রে খবর এল 
যে অনেক গ্রিক সেনা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করছে। কিন্তু রাজার নির্দেশ  অমান্য 
করতে না পেরে বাধ্য হয়েই মুখে 
কিছুই প্রকাশ করছে না, কিন্তু মনে 
মনে বহু সেনা অসন্তুষ্ট। কিন্তু কেন? 
আলেকজাণ্ডার এর কারণ জানতে 
পারলেন না কারও কাছ থেকে। অনেক 
চিন্তা করে তিনি সেনাবাহিনীর অনীহা 
বা অসন্তোষের কারণ জানতে এক 
ফন্দি আঁটলেন। কারণ, সামনে অনেক 
দূর এগ�োতে হবে লড়াই করে। এখনই 
অসুবিধাগুলি মিটিয়ে নেওয়া দরকার।  
একদিন আলেকজাণ্ডার সেনা সমাবেশ 
ডেকে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধের ব্যাপারে 
আল�োচনা করলেন। শেষে বললেন তিনি 
নিজের পরিবারের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি 
পাঠাচ্ছেন গ্রিসে। যদি সেনা জওয়ানরা 
নিজেদের বাড়িতে চিঠি পাঠাতে চায় 
তবে তারাও লিখতে পারে। বিশেষ ল�োক 
মারফৎ চিঠিগুলি গ্রিসে পাঠান�ো হবে। 
রাজার এই প্রস্তাব পেয়ে সেনাবাহিনীর 
মধ্যে হইচই পড়ে যায়। কতদিন থেকে 
তাঁরা বাড়ি ছাড়া, পরিবার পরিজন ছাড়া। 
সবাই আনন্দে নিজেদের অবস্থা জানিয়ে 
চিঠি লিখল। যথাসময়ে বিশেষ ডাক 

হরকরা দিয়ে চিঠিগুলি গ্রিসের উদ্দেশ্যে 
পাঠিয়েও দেওয়া হয়। সব সেনাদের 
সামনেই হয়েছে। তাই সবাই খুব খুশি। 
কিন্তু গ�োপন খবর কেউ জানল না। 
নিজের ক�ৌশল অনুযায়ী আলেকজাণ্ডার 
ডাক হরকরাকে ডেকে আনলেন। রাজার 
নির্দেশ ে সে চিঠির ব্যাগ হস্তান্তর করল। 
ব্যাগের চিঠিগুলি একে একে খুলে পড়ে 
নিলেন আলেকজাণ্ডার। চিঠিগুলি পড়ে 
তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না ক�োন 
ক�োন সেনা যুদ্ধে অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক 
এবং কেন। চিঠিতে সেনা জওয়ানরা 
নিজেদের অসুবিধা, দুঃখ-কষ্টের কথা 
পরিবারের স্বজনদের কাছে লিখেছে। 
সব জেনে নিলেন আলেকজাণ্ডার। 
সেই অনুযায়ী পরবরত্ী ব্যবস্থা নিয়ে 
বিপুল সাফল্য পেয়েছিলেন তিনি। 
আলেকজাণ্ডারই প্রথম সেনাবাহিনীর 
করম্ীরা সরকারি গ�োপন খবর আত্মীয় 
স্বজনদের কাছে বা বাইরের কারও 
কাছে পাচার করছে কি না তা জানার 
প্রথা চালু করেন। ইতিহাসই এর সাক্ষী।  
অবশ্য নিজেদের বুদ্ধি খরচ করে সে সময় 
রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বার্থে  অনেক রাজাই বিভিন্ন পন্থা 
গ্রহণ করেছেন। তবে রাজার চ�োখে ধুল�ো 
দিয়ে গ�োপন খবর পাচার করার অসংখ্য 
উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব  
৫০০ বছর আগের এক ঘটনা এখানে 
উল্লেখ করা যায়। সম্রাট দারায়ুসের গভর্ন র 
ছিলেন হিসতিয়াস নামের এক ব্যক্তি। 
বিভিন্ন কারণে সম্রাটের প্রতি রুষ্ট হয়ে 
উঠেছিলেন তিনি। একসময় হিসতিয়াস 
গ�োপনে দারায়ুসকে সিংহাসনচ্যুত করার 
জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু ক�োনও 
শত্রু দেশ আক্রমণের চেষ্টা করছে না 
দেখে তিনি অন্য পন্থা নিলেন। দারায়ুসকে 
সিংহাসন থেকে সরাতে হলে প্রকাশ্যে 
যুদ্ধ ঘ�োষণা করতে হবে। সে চেষ্টায় 
ছিলেন হিসতিয়াস। শুধু হিসতিয়াসই 
নন, সম্রাটের ব্যবহারে অতিষ্ঠ ছিলেন 
ন�ৌ-বাহিনীর সৈন্যরাও। দারায়ুসের ন�ৌ-
বাহিনীর প্রধান ছিলেন আরিস্তগ�োরাস। 
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আবার তিনি হিসতিয়াসেরও খুব ভাল বন্ধু 
ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের জন্য দু’জনের মধ্যে 
য�োগায�োগ সম্ভব ছিল না। রাজার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করতে হলে আরিস্তগ�োরাসকে চাই 
হিসতিয়াসের। কিন্তু কীভাবে খবর 
পাঠাবেন। আবার এমনভাবে খবর 
পাঠাতে হবে যাতে সম্রাট টের না পান। 
হিসতিয়াস গ�োপনে সম্রাটের 
বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের খবর পাঠাতে এক 
আশ্চর্য জনক পথ বেছে নিলেন। এক 
বিশ্বস্ত ক্রীতদাসের সাহায্য নিলেন 
তিনি। তাঁকে ডেকে এনে প্রথমে তাঁর 
মাথার সব চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়া 
হল। এবার সেই টাক মাথার ওপর উল্কি 
কেটে গ�োপন ষড়যন্ত্রের খবর লেখা হল 

আরিস্তগ�োরাসের উদ্দেশ্যে। কিছুদিন ওই 
ক্রীতদাসকে এভাবে রেখে দেওয়া হয়। 
পরে তাঁর মাথায় আবার চুল গজিয়ে উঠলে 
তাকে হিসতিয়াস পাঠালেন সীমান্তে, 
আরিস্তগ�োরাসের কাছে। রাজ্যজুড়ে 
ছড়িয়ে থাকা সম্রাটের নিজস্ব বাহিনী ও 
গুপ্তচররা ক্রীতদাসটিকে তল্লাশি চালালেও 
কিছুই পায়নি। ফলে সে খুব সহজেই 
আরিস্তগ�োরাসের কাছে চলে যায়। সে 
ন�ৌ প্রধানকে গিয়ে বলল, আমার মাথার 
চুল কাটিয়ে দিন। আপনার জন্যে আমার 
প্রভু হিসতিয়াস খবর পাঠিয়েছেন। 
আরিস্তগ�োরাস এবার নাপিত ডেকে 
ক্রীতদাসটির চুল কাটিয়ে বন্ধুর পাঠান�ো 
চিঠি পড়ে নিলেন। এভাবে গভর্ন র আর ন�ৌ 

প্রধানের য�োগায�োগের ফলে কিছুদিনের 
মধ্যেই দারায়ুসের বিরুদ্ধে সেনা বিদ্রোহ 
সম্ভব হয়। অবশ্য এই বিদ্রোহ সফল 
হয়নি। তবে বিদ্রোহ থামাতে দীর্ঘ  ছয় মাস 
লেগেছিল সম্রাট দারায়ুসের। ন্যাড়া মাথায় 
উল্কি কেটে গ�োপন খবর পাঠান�োর এই পন্থা 
গ�োয়েন্দা ইতিহাসে এটাই প্রথম। এমনকী 
সম্রাটের চ�োখে ধুল�ো দিয়ে বিদ্রোহের 
ষড়যন্ত্রও প্রথম করেছেন হিসতিয়াস। 
গ�োয়েন্দাগিরি ও গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাস 
খুব দীর্ঘ । এখানে শুধু সূচনাকাল নিয়েই 
আল�োচনা করা হল। আগামীতে এ বিষয়ে 
বিস্তারিত তুলে ধরার বাসনা রইল।

<><><><><>

প্রতিদিন এখানে সব ধরণের ব্লাড টেস্ট, আল্টা সন�োগ্রাফি, এক্স-রে, ইসিজি ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে।প্রতিদিন এখানে সব ধরণের ব্লাড টেস্ট, আল্টা সন�োগ্রাফি, এক্স-রে, ইসিজি ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে।
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হাইলাকান্দির শিববাড়ি দুরগ্াপূজার একাল-সেকালহাইলাকান্দির শিববাড়ি দুরগ্াপূজার একাল-সেকাল
- সন্তোষ কুমার মজুমদার -- সন্তোষ কুমার মজুমদার -

	 হাইলাকান্দি জেলা সদরের 
সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত শিববাড়ি দুরগ্াপূজা 
কমিটির ব্যবস্থাপনায় এ বছর দেড়শত বছর 
পূর্তি  উপলক্ষে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় 
এবারের দুরগ্াপূজা বিভিন্ন কার্য সূচির 
মাধ্যমে আয়�োজন করা হয়েছে। গত বছর 
মহাসপ্তমীয় দিন রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত 
বিশ্ব শরম্া এই শিববাড়ির দুরগ্াপূজা পরিদর্শ নে 
আসেন। তখন মন্দিরের কর্ম করত্ারা 
মন্দিরের রেজিষ্ট্রেশন না থাকার বিষয়টি 
মূখ্যমন্ত্রীর সম্মুখে তুলে ধরেন। মূখ্যমন্ত্রী 
সাথে সাথেই জেলা আয়ুক্তকে এব্যাপারে 
দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ  দেন। যার 
ফলে জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় শিববাড়ি 
জমির ভূমি দাতাদের দানপত্র রেজিষ্ট্রেশনের 
কাজ সম্পন্ন হয়। এই মন্দিরের ভূমিদাদের 
মধ্যে উল্লেখয�োগ্যরা হলেন - প্রয়াত 
গণেশপ্রসাদ কানু, প্রয়াত রাম উগ্র কানু ও 
সরদ্ার চান্দালাল সিংহ, প্রয়াত বয়েজ প্রসাদ 
কানু।
	 পুরাতন এই শিবমন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাতারা হলেন প্রয়াতা আচম্বী কাহার 
ও তার স্বামী পার্ব তী কাহার। পুনঃ নির্মি ত 
শিবন্দিরের মন্দির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাদের 
নাম ফলকে রয়েছে। অতীতে যাদের হাত 
ধরে দুরগ্াপূজা শুরু হয়েছিল তারা আজ আর 
নেই। তারা হলেন - সুনীল কুমার ঘ�োষ, 
শশাংক শেখর দেব, বীরেন্দ্র, কুমার বিশ্বাস, 
রাকেশ রঞ্জন দেব, প্রভাস চন্দ্রবর্ত্তী, অশ�োক 
দত্তগুপ্ত, অঞ্জন দত্তগুপ্ত, চন্দন দত্ত, বিজন দত্ত, 
কনক চক্রবর্ত্তী, রনবীর দেব প্রমূখ। দেশ 
স্বাধীনতার পর থেকে হাইলাকান্দি শহরের 
মধ্যেই প্রচুর ভূসম্পত্তি বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসায়িক 
প্রতিষ্ঠানের অধিনে ছিল। বর্ত মানে অতীতের 
সেই স্মৃতি বহুলাংশে বিলুপ্তি ঘটেছে। 
এমনকি শিববাড়ি সংলগ্ন ভূমিদাতাদের 
বাড়ির দালানে একটি হিন্দি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছিল। তৎকালীন 

সময়ে রাজ্য বিধানসভার তাবড় তাবড় 
মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি ছিল সবিশেষ 
উল্লেখয�োগ্য। প্রয়াত প্রাক্তন বিধায়কদের 
মধ্যে গ�ৌরী শংকর রায়, বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, 
সন্তোষ কুমার রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী বৈদ্যনাথ 
মুখারজ্ী, হাইলাকান্দি শহরের ওই সময়কার 
লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা ও 
হাইলাকান্দির পুরসভার কমিশনার দীনেশ 
চন্দ্র সিংহ সহ অবিভক্ত কাছাড় জেলার 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিয়মিত আসতেন।
	 ষাটের দশক থেকে সত্তরের 

দশকে শিববাড়ির পরিচালনায় বিশেষ 
বিশেষ পূজাপার্ব নে প্রয়াত ফনী ভূষন কর, 
আনন্দম�োহন দেব, ঈশানচন্দ্র দেব, কামাখ্যা 
প্রসাদ দেব, কানু ধর, সহ কয়েকজন সমাজ 
করম্ীর নিঃস্বার্থ  তৎপরতা ছিল উল্লেখয�োগ্য। 
প্রয়াত লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী ত্রৈলক্য 
ম�োহন ম�োহন্ত এবং দেবেন্দ্র কুমার বিশ্বাসের 
পুত্র স্বরাজ বিশ্বাসের বিমান দূর্ঘটন ায় মৃত্যুর 
পর তাদের পরিবারের আর্থি ক সহয�োগিতায় 
দুরগ্া মন্দির স্থাপিত হয়।
	 আশির দশকের মাঝামাঝি সময় 
থেকে মন্দির পুনঃ নিরম্াণ ও চন্ডী মন্ডপ 
আধুনিকভাবে নিরম্াণ করা হয়। শিব মন্দিরটি 
পুণঃনিরম্াণের ব্যাপারে প্রয়াত নেহারুন্দু গুপ্ত 
ও তাঁর সহধর্মিন ী রত্না গুপ্তের পুত্র নিখিলেন্দু 
গুপ্তের স্মৃতি রক্ষার্থে  তাদের অরথ্ানুকল্যে 
নির্মি ত হয়েছে। ওই মন্দিরের স্থাপত্যে ও 

নির্দেশন ায় ছিলেন গ�ৌতম গুপ্ত এবং আশিস 
দাস। শিববাড়ি সেবক সংঘের ওই সময়ের 
সভাপতি অশ�োক দত্তগুপ্তের ঐকান্তিক 
প্রচেষ্টা তখন ছিল�ো উল্লেখয�োগ্য। তিনি 
সভাপতি থাকা কালীন সময়ে প্রাক্তন মন্ত্রী 
গ�ৌতম রায়ের সহয�োগীতায় চণ্ডীমন্ডপের 
নবীকরণ করা হয়। চণ্ডীমন্ডপ নিরম্াণ 
কাজে প্রয়াত হরপ্রসাদ দত্তগুপ্ত রনবীর 
দেব, সাংবাদিক সন্তোষ কুমার মজুমদার 
সহ পরিচালনা কমিটির বিশিষ্ট কর্ম করত্ারা 
সহয�োগিতা করেন। মন্ত্রী গ�ৌতম রায় 
তখন সাংসদ কর্ণে ন্দু ভট্টাচার্য , নেপাল চন্দ্র 
দাস, দ্বিজেন শরম্া, ললিত ম�োহন শুক্লবৈদ্য 
প্রমুখদের সাংসদ তহবিলের অর্থ ও জ�োগাড় 
করে এনে দেন।
	 আশির দশকের শুরু থেকে 
দুরগ্াপ্রসাদ দত্তগুপ্তের নেতৃত্বে বাসন্তীপূজাও 
শুরু হয়। দুরগ্াপ্রসাদ দত্তগুপ্তের শিববাড়ির 
প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠান পরিচালনায় নিরলস 
ভূমিকা উল্লেখয�োগ্য। প্রাক্তন পুরপতি রঞ্জিত 
কুমার সাহা তাঁর জীবদ্দশায় শিববাড়ির 
সরব্াঙ্গীন উন্নয়নে সহয�োগীতা করে গেছেন। 
অতীতে প্রবীন আইনজীবী প্রম�োদ রঞ্জন 
ভট্টাচার্য , শিক্ষাবিদ প্রম�োদ সেনগুপ্ত, ব্রজেশ 
চন্দ্র দত্তগুপ্ত সহ সবার সহয�োগীতায় 
মন্দিরের প্রতিটি পূজা পার্বন  পরিচালিত 
হত�ো।
	 আজ শতাব্দী পেরিয়ে এখন�ো ঠিক 
আগের ন্যায় স্বাত্তিকতার সাথে দুরগ্াপূজা 
অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত মানে পরিচালনায় রয়েছেন 
রনবিজয় দেব (বাপ্পী) সভাপতি, শংকর ব্রত 
দেব (সম্পাদক), শুভ্র দেব, রাজীব দাসগুপ্ত, 
চয়ন দত্তগুপ্ত, জয়দীপ দত্তগুপ্ত, সজল কান্তি 
নাথ প্রমুখ। যুগ যুগ ধরে পূজা অনুষ্ঠিত 
হওয়া এই মন্দিরটির উত্তর�োত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করি।
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